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ভূমিকা 


পযর্ণমার সময়ে খোলামেলা জায়গায় গিয়ে রাঁত্রর আকাশের দিকে ভালো করে 
তাকিয়ে দেখ। 

চাঁদের নরম রুপালি আলোয় পৃথিবী প্রাবিত, কিন্তু সে আলো সূর্যালোকের চেয়ে 
অনেক ক্ষীণ; কাছাকাছির জানস চোখে পড়ে, কিন্তু দুরের 'জীনস নীলাভ আবছায়ায় 
অস্পম্ট। 

আকাশকে আলো জোগায় চাঁদও; আশেপাশের তারাগুল সে উজ্জ্বল আলোয় চোখে 
পড়ে না, এমন কি দূরের তারাগীলকেও চাঁদহান রান্রে যতটা তত উজ্জবল দেখায় না। 

আবহাওয়া ভালো থাকলে রান্রর আকাশ প্রকাতর অপরুপ একটি দৃশ্য -- চাঁদের 
ঝকঝকে মুখ, কালো আকাশে ইতস্তত বাক্ষপ্ত হাজার হাজার তারার ফুলক--দেখে 
আশ মেটে না। 

তারপর দিগন্তের ?দকে নামতে শুর করে চাঁদ, শেষ পর্যন্ত একেবারে অদৃশ্য হয়ে 
বায়; অন্ধকার আকাশে দেখা দেয় নতুন সব তারা, মনে হয় তাদের জৌলুষ বেড়ে গিয়েছে। 

আকাশ দেখার সবচেয়ে ভালো সময় হল গ্রীন্মের উফ রানি; নদীতীরে ছিপ নিয়ে 
বস বা খোলা স্তেপে নিঃসঙ্গ টিলায় শুয়ে পড় সংক্ষিপ্ত রাঁত্র কেটে যায় তাড়াতাঁড়, 
পুবাঁদকে উষার রক্তাভা। একের পর এক তারাগল ?মালয়ে যায়। সবচেয়ে উজ্জ্বল 
গটকে থাকে সবচেয়ে বোশি। 

দূরে পৃবের দিগন্তে ওঠে সূর্ষের প্রান্তদেশ। চোখ ধাঁধানো আলোয় সনা হয় আর 
একটি নতুন ?দূনের। 

আকাশের 1দকে তাঁকয়ে তাঁকয়ে আদমকাল থেকে মানুষ মনে মনে কত না 
প্রশ্ন করেছে। 

মাথার উপরে এই যে বিরাট মণ্ডল, কী সৌঁট ? স্বচ্ছ স্কঁটিকের মতো শক্ত কোনে 
শজনিসে তর £ মণ্ডলের প্রান্তদেশ কি পৃথিবী ছঃয়েছেঃ অগণিত দপদপে তারাগ্যীলই 
বা. কিঃ যেমন দেখায় সাঁত্য কি তেমন ছোট ওগুলো ঃ ওগুলো কি আকাশ মণ্ডলে 
আবদ্ধ না স্বাধীনভাবে চলমান ই 

তারাগলির মধ্যে চাঁদের বিহার কেন? কেন তার আকার বদলে যায় -- মাঝে মাঝে 
চাকতির মতো, কখনো আবার বাঁকা কাস্তে, মাঝে মাঝে একেবারে অগোচর £ 


চ 


গ্রীষ্মকালে সূর্য কেন অনেক উপরে ওঠে আর পাঁথবীকে উত্তাপ জোগ্ার, আর 
তুহিন শীতে দিগন্তের কাছাকাছি থেকে তাড়াতাঁড় মুখ ঢাকার চেম্টা করে, যেন তুষারাবূত 
মাঠ আর বরফে ঢাকা নদী দেখা তার আনিচ্ছা 


নক্ষর নিয়ে যার কারবার সেই জ্যোতার্বজ্ঞানের বয়স অত্যন্ত প্রাচীন। গ্রীক শব্দ 
আ্াস্ট্রন অর্থাৎ তারা এবং নমোস অর্থাৎ ?নয়ম থেকে ঞ্যাস্ট্রনাম কথাটার উন্তব। 

আমাদের আদিগুরুষেরা কেন আকাশ নিয়ে মাথা ঘামান, কেন তারা-গাঁত নিয়ম 
আব্ক্কারের প্রয়াস করেন £ এতে তাঁদের কী ফয়দা ই 

এ নিরীক্ষা শুধু যে কাজের তা নয়, অপারহার্য। অনেক অনেক দিন আগে লোকে 
চাষ ও পশুপালন শুরু করে। কখন বসন্ত আসবে, কখন শুরু হবে গ্রীন্ম, কখন দেখা 
দেবে বুন্টিধোওয়া হেমন্ত--সেটা না জানলে চলত না পশৃপালকের ও চাষার। আর 
তাই সর্ষের উপর নজর রাখতে আরস্ত করল মানুষ; বেশ উপরে উঠেছে স্য, গরম 
লাগছে -_ তার মানে শীত শেষ, উজ্জ্বল উষ্ণ বসন্ত দিনের শুরু 

সূর্যের গাতিবিধি িরাঁক্ষার যথেম্ট কারণ ছিল প্রাচীন চিশর, চীন ও ভারতের 
লোকেদের । এ সব দেশে বিরাট অনেক নদ বর্তমান, কুল ছাপিয়ে তারা মাঠে রেখে যায় 
উর্বর পলি। নদী উপত্যকার বাঁসন্দেদের সঠিক জানা দরকার ছিল কখন বন্যা আসবে, শুধু 
বাঁজ বপনের প্রস্তুতির জন্য নয়, বন্যার হাত থেকে িনিসপন্র, পশ7, এমন কি ঘরদোর 
বাঁচাবার তাঁগদেও। 

সাধারণ লোকের পক্ষে, পশুপালক বা চাষীর পক্ষে এ 'নরাক্ষা চালানো সম্ভব নয; 
এ কাজের ভার ছিল পুরোহিতদের উপ্র। 

তাই পুরোহিতরা হল প্রথম জ্যোতাবজ্ঞানী। নক্ষব্গুির গাঁততে নজর রেখে তারা 
বলত কখন বনয়া নামবে, কখন সর্ধ বা চন্দুগ্রহণ হবে। জ্যোতীর্বজ্ঞানে এই দখলের দরুন 
জনগণের উপর জোর কর্তৃত্ব ছিল পুরোহতদের, এত ক্ষমতাবান তারা ছিল যে রাজারা 
পযন্ত তাদের মেনে চলত। 

শুধু পশুপালক ও চাষা নয়, সমুদ্রে বা স্থলপথে দুরের যাত্রীরা নক্ষত্র নিয়ে মাথা 
ঘামাত। দিনের বেলায় তাদের পথ দেখাত সূর্য, রাত্রে তারার আলো। 
পন্রাকালের মানুষ! এমন ছক এখনো এ বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে সাঠক মানচিনন। 

এটা ব্দঝতে কম্ট হয় না যে "মহাশুন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘানম্ঠ যোগাযোগ আছে 
লোকিক প্রয়োজনের । 


পাঁথবীর আকার 


স্কুলের ছেলেমেয়ে সবায়ের জানা যে পাঁথবী গোল, চেহারাটা বলের মতো, আর 
মহাশন্যে তার সফর। 

অনেক দিন আগে লোকেরা ভাবত যে পৃঁথবাঁ আকারে চেপ্টা চাকাতির মতো বা একটু 
উত্তল প্রোচীন যোদ্ধার বর্ম গোছের), কিছ একটার উপর ভর করে আছে। কীসের উপরে 
ভর করে আছে তা নিয়ে নানা সুনির নানা মত ছিল! 

প্রাচীন ভারতের লোকেরা ভাবত পাঁথকী একটা গোলার্ধ, জিনিসটা ভর দিয়ে আছে 
চারটি দগ্হস্তীর উপর, আর দিগহস্তীগুলো দাঁড়িয়ে থাকে বিরাট একটা কুর্মের উপর! 
কৃর্মট কীসের উপর দাঁড়িয়ে থাকে সে নিয়ে তারা মাথা ঘামিয়েছে বলে মনে হয় না। 

আগেকার দিনে রাশিয়ায় জ্ঞানীপ্পাস্‌ কোনো বাচ্চা ছেলে হয়ত জিজ্দেস 
করল: 

“দাদ পাঁথবীকে ধরে আছে কী? 
ভামকম্প॥ 


ণতামগ্যলো কীসের ওপরে ভর করে 
আছে, দাদু?” 

'ভায়া, ওগুলো তো থাকে জলে। 

“আর জলের নিচে কী? 

'পাঁথকীর মাটি । 

“তাহলে পাঁথবী কীসের উপর দাঁড়িয়ে 
আছে 2 

তোর মতো বোকা আর দোখান। বলোছি 
তো পৃথিবী তিনটে তিমির ওপর দাঁড়িয়ে 

এ য্টাক্তির শেষ কখনো হবে না! 

পাঁথবী টোবলের ওপরের মতো চেপ্টা, 
অনেক দিন লোকে এটা যে ভাকত তাতে অবাক হবার কিছু নেই। অবাক হবার কথা হল 
যে, মানুষ নিজের ব্যাদ্ধর সাহায্যে আমাদের গ্রহের সাত্যকার আকার বের করতে পারে। 
অবশ্য এটা করতে হাজার হার বছর কেটে যায়, লোকে যখন সমুদ্রে এবং স্থলপথে দীর্ঘ 
যান্া শুরু করে তখন ব্যাপারটা বোঝা সহজতর হয়। 

লোকে দেশ বিদেশে ভ্রমণ শুর করে এত দিন আগে যে প্রথম যান্রাগ্জির কথা কোনো 
ইাঁতিহাস বলতে পারবে না। দাবানল, বন্যা, ক্ষুধা, উত্তর থেকে নেমেআসা বরফ, 
মরুভূমি থেকে ক্রমশ ছাড়িয়ে-পড়া বালি, ইত্যাদর দরুন মানুষ বাধ্য হর স্থান 

আদম মানুষের যাত্রা এত মন্থর ছিল যে 
সেটাকে দ্রমণ না বলে দেশাত্তর যাত্রা বলা? 
উীচত। যাই হোক, অনেক বছর ব্যাপী যাত্রার 
মধ্যে লোকে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ 
আতিবাহিত করত। 

ইতিহাসের পরের যুগে মানুষ পণ্য 
বানময়ের জন্য যেত অন্য জায়গায়। ভলোয়ার, 
ছনীর ও ধাতুর শক্ত পাত্রের বদলে 1শকারীরা 
দিত জন্তুজানোয়ারের চামড়া, যারা চাষ করত 
তারা কাপড়, সুন্দর ব্রেসলেট ও গলার 
হারের বদলে দিত খাদ্যশস্য। গোটা একটা 
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ব্যাবিলনীয়দের চোখে পাঁথবী। 


উপজাতির পক্ষে এ পণ্য বিনিময়ে যোগ দেওয়া সম্ভবপর নয়। বিশেষ লোকে যেত এক 
দেশ থেকে অন্য দেশে ব্যবসার জন্য _ এরা ছিল সওদাগর। 

আগেকার দিনের সওদাগররা ছিল সাহসী উদ্যোগী লোক; প্রকাতির সঙ্গে লড়াই 
চালাতে হত তাদের, বুনো জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হত; সম্পদলোভী 
হামলাদারদের বিরুদ্ধেও লড়াই চালাতে হত। 

স্থলপথে দীর্ঘ যাত্রায় বেরোত সওদাগররা, সমুদ্র পাঁড় দিত ছোট ছোট জাহাজে । 

প্রায় সাত শ' বছর আগে ইতালীয় সওদাগর মারো পোলো ইতালর ভেনিস সহর 
থেকে ভ্রমণ করে যান চীনে। তান যান স্থলপথে, উত্তঙ্গ পাহাড় আর সীমাহীন মরুভূমি 
পোঁরয়ে, ফেরেন জলপথে, দক্ষিণ এঁশয়ার উপকূল বরাবর। 

মারো পোলো যখন ভোনস ছাড়েন তখন তান কিশোর আর ফিরে আসেন মধ্য 
বয়সে। চাব্বশ বছর দেশছাড়া ছলেন তিনি। চীনে কাটান সতেরো বছর, সেখানে যাবার 
আর ফেরার পথে কাটে সাত বছর। ্ 

ভেনিসে ফিরে এসে বহু দিন বেচে থাকেন মারো পোলো। তখনকার চীনে 
জীবনযাত্রার বিষয়ে কড়ো একটা বই তান লেখেন। 

দু শ' বছর পরে তৃভের-এর রুশ সওদাগর আফানাসি নিকাতিন যান প্রাচ্যে। উত্তর 
রাশিয়া থেকে পারস্য হয়ে তিনি যান ভারতে। “তন সমদ্র পাঁড়' নামের একাঁটি মনোগ্রাহী 
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বই-এ নিজের যাত্রার কথা তান [লখেছেন। ভারতে প্েছতে ছ বছর লাগে 
নাকিতিনের। 

তখনকার দিনে এক জায়গ্না থেকে অন্য জায়গার যেতে অনেক সময় লাগত। আজকাল 
যেখানে হপ্তাখানেক দুয়েক লাগে, তখন সেখানে পেশছতে বছরের পর বছর কেটে যেত। 
দ্ুতগামী উড়োজাহাজ, রেলওয়ে বা বাস্পপ্েরতে তো ছল না। স্থলে সওদাগরদের বাহন 
ছিল ঘোড়া বা উটের ক্যারাভান, সমুদ্রে ক্ষুদে জাহাজ 

তবু অনেক লোক দীর্ঘ যাত্রায় বেরোত। সে-সব যাত্রার স্মৃতি অবলযপ্ত হয়ে যেত 
আবলম্বে, কেননা মাকে পোলো এবং আফানাসি নাকিতিনের মতো নিজেদের 
ঞ্যাডভেঞ্টারের কথা িখে রাখতে পারে এমন লোক বোঁশ ছিল না। 

দূর দেশে যাত্রার ফলে লোকে পাঁথবীর বিষয়ে আরো ভালো করে, বিশদ করে জানল। 
দেখা ছিল পৃথিবীর ভূপৃন্ঠের মানচিত্র _ অবশ্য এগুলো অনেক দিনই নিখুত বা সম্পূর্ণ 
ছিল না। 

ধরো ১৩ পাতার মানাব্রটা। দু হাজার বছরেরও আগে এটা আঁকেন একটি ভূগোলবিদ। 
পৃথিবীকে চেপ্টা একটা চাকাতির মতো দেখানো হয়েছে, যেন খাবার প্রেট, শুকনো ডাঙাকে 
ঘিরে আছে ওসেনাস নদী । ভাঙার মাঝখানে বড়ো একটা সমুদ্র _ এমন ক পুরাকালেও 
লোকে ভালো করে জানত সমদুদ্রটকে : একে পাড় দিত সওদাগর, যৃদ্ধ জাহাজ, জলদস্যু । 
এর নাম ভূমধ্যসাগর, মোডটেরানিয়ন; লাটিন শব্দ মেডিয়াস _ মধ্য এবং টেরা _ ভূমি 
থেকে কথাটার উৎপাত্ত। লোকে ভাবত এটার অবস্থিতি পৃথিবীর মধ্যভাগে । এখন সবাই 
জানে কথাটা ঠিক নয়, তবু; নামটা টিকে আছে। 

আজকালকার মানাচত্রে লাইনের একটা ঘন বুনোট চোখে পড়ে, দ্রাঘমা ও অক্ষাংশ 
রেখা । গোলকে যে কোনো পয়েস্টের অবস্থান ঠিক করতে আমাদের সাহাষ্য করে লাইনগাল। 

শঁডাগ্তে নার্ট লাইনগ্াল বের করা হয় আঠারো শ' বছরেরও আগে। গ্রীসের প্রাচীন 
জ্যোতার্বিজ্ঞানী টলোম ভূগোল বিষয়ে সমস্ত খবর সংগ্রহ করে পাঁথবীর একট মানচিত্র 
তৈরি করেন -_ গ্রীক এবং তাদের প্রীতবেশীরা পাথবীকে যা ভাবত সেই পাঁথবীর 
মানচিন্ব। 

মানচিত্রে আছে ইউরোপের সমস্তটা ডিন্তরাংশ বাদে), উত্তর আফ্রিকা এবং এশয়ার 
অনেকখানি। 

উলোমি সঠিক ধরোছিলেন যে পৃথিবী একটি গোলক, এর চারপাশে মহাশন্য। 

শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল, প্রাচীন গ্রীক জ্যোতীর্বজ্সনীদের কাজের কথা 
লোকে ভুলে গেল, হারিয়ে গেল তাঁদের লেখা; আবার লোকে ভাবতে শুরু করল যে 
গাঁথবাী চেপ্টা আর ধর্মভাবাপনন ভূগোলবিদরা মৃত সত্তদের স্থান হিসেবে স্বর্গ বসালো 
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মানাচত্রে। স্বর্গ জায়গাটা তারা নির্দন্ট করল এশয়া মাইনরে টাহীগ্রস ও ইউফ্রোটস 
নদীর মধ্যে। 

পনেরো শতকের শেষার্ধে সমুদ্রপথে দীর্ঘ যাত্রা শুরু হল লোকের। প্রথম সব 
সম্দ্রযাত্রীদের শুনতে হল যে তাদের সমস্ত পাঁরকল্প পাগলাম ছাড়া ?িছন নয়। জোর 
দিয়ে তাদের বোঝানো হল ষে পাঁথবী চেপ্টা, ওসেনাস নদী পাঁথবার প্রান্তদেশ ঘিরে 
বিরাট একটা জলপ্রপাতে পড়েছে অতল গহবরে। পাথবার প্রান্তদেশে পেশছলে জাহাজ 
সে গহবরে পড়ে বিনষ্ট হবে। 


কিন্তু তখনো এমন সব 
পণ্ডিত ছিলেন যাঁরা প্রাচীন 
উলোমির মতো বীবশ্বাস করতেন 
যে পাঁথবী বলের মতো গোল, 
প্লেটের মতো চেপ্টা নয়। 

দূরযান্রার বিরোধিতা যারা 
নিলাম যে পাথবী গোল। কিন্তু 
ওপর থেকে নাচে নামলে 
জাহাজটা আর উঠে কিরে 
আসতে পারবে না? 

এদের ভুলটা কোথায় 2 এরা 
ভাবত যে তারাই যেন পাঁথবীর 
একেবারে চূড়ায় আছে, আছে 
একটা পাহাড়ের উপরে । 

ছোট একটা গল্প বাঁল। 

একদা উধর্ব পাাঁথবীর 
গ্রামে থাকত দুই বন্ধ, তাদের 
নাম ঘরকুনো আর যাত্রী। 
ঘরকুনো অগ্নিকৃণ্ডের পাশে বসে আছে কিন্তু বাচত্র দেশের সফরে বেরোবে যা্রী, তার 
ইচ্ছে পাঁথবীকে চক্কর দেওয়া। ঘরকুনো সাংঘাতিক সব বিপদের কথা তুলে বন্ধুকে ভয় 
পাইয়ে দেবার চেষ্টা করল। 

তুমি যাচ্ছ পৃথবীর তলাকার জায়গায়, দীর্ঘানশ্বাস ফেলে বলল ঘরকুনো, “সেখান 
থেকে পড়ে যাবে আকাশে ।” 

যাত্রীর বুকের পাটা ছিল। 

তবু যাচ্ছি, ভাই, সে বলল। "তন বছরের মধ্যে না ফিরলে ধরে নও মরে 

যাত্রী চলল তো চলল, কতো সহর, কতো দেশ পেরোল; সে বরাবর চলল এক 'দিকে। 
যেখানে যায় সেখানেই পায়ের নিচে মাঁট, মাথার উপরে আকাশ। হয়ত পৃথবী থেকে 
আকাশে পড়ে গেলে তার ভালোই লাগত। কিন্তু আকাশে কী করে পড়া যায়ঃ সর্বদা 
তো সেটা মাথার উপরে। 
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'আমরা কী বোকা” যাত্রী ভাবল, 'আমাদের ছোট্র গ্রামটার নাম দিয়োছ উধর্ব পাঁথবী। 
এখন তো মনে হচ্ছে সব জায়গাই হল পাঁথবীর ওপরাদিকে। ঘরকুনোকে কথাটা জানালে 
অবাক হয়ে যাবে সে। / 

দেড় বছর কেটে যাবার পর যাত্রী হিসেব করল যে এত দনে পাঁথবীর [বিপরীত 
দিকে এসে পড়েছে। 

খাসা ব্যাপার” বলে উঠল সে। 'ঘরকুনো আর আমার পা এখন মুখোমুখি আর 
দুজনের মাথা উল্টোদিকে । ঘরকুনোর সঙ্গে তর্কে জিতেছে বলে সে এত খুশি যে আরো 
তাড়াতাঁড় হাঁটতে শুর করল আর বাঁড় পেশছল তিন মাস আগে। 

ঘরকুনো বরাবর আগ্নকুণ্ডের পাশে বসে যাত্রী যে পথে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সে-ীদকে 
আকিয়োছল বিষগ্রমুখে। প্রথম প্রথম বন্ধু ফিরে আসার ভরসা ছিল, কিন্তু পরে সব 
আশা উবে যায়। 

'জানতাম ও পাঁথবী থেকে পড়ে যাবে, প্রাত দন. বিষপ্ভাবে সে ব্লত। 

কিন্তু যাত্রী ঘরে ফিরে এল নিরাপদে, সস্থ দেহে, খোশ মেজাজে। যে রাস্তা ধরে 
তার যাত্রা শর; তার অন্য মোড় ধরে ফিরে এল। 

তখন ঘরকুনোর বিশ্বাস হল যে পাঁথবী গোল, লোকেরা পা মুখোমুখি আর উল্টো 
দিকে মাথা রেখে বাঁচতে পারে। গ্রামের নাম বদলানো হল -_ উধর্ব পৃথিবী নয়, 
সাধারণ গ্রাম। 


এ গল্পের কোনটা সাঁত্য আর কোনটা কল্পনাপ্রসূত £ 

এটা সাত্য যে পৃথিবী গোল, পৃবাদকে সরাসার সোজা চলতে থাকলে যাত্রা শুরুর 
জায়গায় ফিরে আসবে, কিন্তু আসবে পাশ্চম থেকে। 

এটা সাঁত্য যে পুরোনো দিনে অনেকে ভাবত তারা আছে পৃঁথবীর 'উধর্বাংশে 
“তিলাকার অংশে" গেলে বিপদের সীমা থাকবে না। 

ল্যাকটানাটয়াস নামের একটি লেখক একদা লেখেন : 

মাথা নিচের দিকে আর পা উপরে রেখে লোকে হাঁটে, আমাদের পৃথবীর সব কিছ 
শুন্য থেকে লম্বমান, সে-দেশে ঘাস আর গাছ গজায় নিচের দকে, বৃষ্টি আর ?শলা পড়ে 
উপর দিকে, এটা ভাবার মতো অপ্রকৃতিস্থমনা কেউ থাকা সম্ভব 

বিশ্রামের সময় পড়ার জন্য ল্যাকটানটিয়াসের বই ঝোলাতে নিয়ে বেরোলে পাঁথবীর 
বিপরাঁত প্রান্তে পেশীছয়ে আমাদের যাত্রী লেখকপ্রবরকে নিয়ে বেশ একচোট হেসে নিতে 
পারত। ল্যাকটানটিয়াস লেখক ছিলেন বটে, কিন্তু অজ্ঞ জনের 'নর্বোধ সব ভয় কাটিয়ে 
উঠতে পারেননি। 

আমাদের যাত্রী হয়ত বলত: 

'ল্যাকটানটিয়াসের উচিত নিজে ঘুরে বেড়ানো। তাহলে এ সব ছাইভস্ম তান 
লিখতেন না। ঘরকুনো আর আম পাথবীর এদিকে ও-দিকে আছি, কিন্তু দুজনার 
মাথাই উপরে আর পা মাঁটিতে। এখানকার আর ওখানকার গাছ বাড়ে একই ভাবে: শেকড় 
মাটিতে, গুঁড়ি আর ডালপালা ওপর দিকে। বৃষ্ট আর ?শলা মেঘ থেকে পড়ে নিচে। 


ভেবে দেখলে বোঝা যায় এ ছাড়া 
অন্য কিছ হতে পারে না। পাঁথবী 
গোল বলে সমস্ত লোকেই থাকে 
একই ভঙ্গীতে, ফুঁটির ওপরে 
িপ্পড়ের মতো” 

এ গল্পের মধ্যে কোনটা 
কল্পনাপ্রসূত 2 

একটা জানিস মাত্র: যে-ভাবে 
যাত্রী ভ্রমণ করে সেটা। পৃথিবীকে 
ঘুরে প্রথম যাত্রাগ্যাল ঘটে সমদদ্রপথে, 
আমাদের যাত্রীর ভ্রমণের মতো সহজ 
ছিল না সেগ্াীল। 

পৃথিবীকে প্রথম চক্র দেওয়াটা 
ঘটে কী ভাবে সে কথা বলব একটু 
পরে। কিন্তু তার আগে ইতিহাসের 
কয়েকটা পাতা ওলটানো যাক। 
তমসার সঙ্গে জ্ঞানের মহাযুদ্ধ। 
জ্যোতীর্বজ্ঞানের বীর আর শহাদ যাঁরা সত্যের সন্ধানে এবং জনগণের মধ্যে তার প্রচারে 
সবপ্রয়াস করেন, এমন ি নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জনে কুণ্ঠা করেনান, শোনা যাক 
তাঁদের কথা। 


ফায়েটনের গল্প 


প্রাচীন গ্রীকদের ধারণা ছিল যে বিশ্ব অত্যন্ত ছোট। আকাশ পৃথবীর খুব কাছে। 

বিশ্বের বিষয়ে নিচের গল্পটা তারা চালু করে। 

দেবতারা হলেন বিশ্বের শাসক। এদের পিতা ও আঁধকর্তা হলেন বজ্রধারী জিউস, 
তান শবদদ্ুৎ পাঠান পৃথিবীতে । সূর্যদেবকে গ্রীকরা হিলিয়স বলে ডাকত (রোমানরা 
বলত এ্যাপোলো)। প্রীতাদন সকালে পূবাঁদকে 'হালয়স তাঁর হম্টপুস্ট, জাঁরয়ে-নেওয়া 
ফিটফাট সূর্যঘোড়ায় চেপে দেখা দেন, ঘোড়াগুলো রাত্র কাটায় মাটির নিচে। সূর্যঘোড়ার 
দীপ্ত রথে হিলয়স আকাশপথে প্রাতাঁদন তাঁর যাত্রা সাঙ্গ করে সন্ধেবেলায় চলে যান মাটির 
নিচে, ঘোড়াগুলো যাতে িরোতে পারে। 
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বাপের রথে আকাশ ভ্রমণের বেজায় সথ নবীন ফায়েটনের। অনেক দিন হিলির়স 
মত দেননি, পরে কিন্তু রাজী হলেন। উত্তেজিত ফায়েটন ঝকঝকে রথে উঠে ঘোড়ার লাগাম 
টেনে আকাশে ইতস্তত বৌক্ষিপ্ত নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে রওনা হলেন। 

বৃশ্চিক নামের নক্ষত্র গোল্ঠকে পোরয়ে যেতে হল ফায়েটনকে। বৃশ্চিক রাক্ষসাঁটর 
চেহারা এত ভয়ঙকর যে ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে পথ ছেড়ে দৌড়ল। আগুনের মতো তেজী 
ঘোড়াগুলোকে সামলাবার শাক্ত ছিল না কিশোরের, ভীষণ একটি দুর্ঘটনা ঘটল; সূর্যরথ 
ঠিক পথ ছেড়ে পৃথবীর কাছে চলে এল। রথের সর্বাদক থেকে ঝকঝকে তপ্ত র*্মি 
ঝলকে ঝলকে বোঁরয়ে প্দুঁড়িয়ে ছিল পাঁথবীর সবাকছ। ধূিসাৎ হয়ে গেল সৃহর গ্রাম, বনে 
আর মাঠঘাসে আগুন ধরে গেল... 

জবলন্ত ঘরবাড়ি থেকে আতঙ্কে লোকজন পালিয়ে ভীষণ বিপদের হাত থেকে রক্ষা 
করার জন্য প্রার্থনা জানাল জিউসকে, মহাঁদিদেবকে। 'কল্তু আন্মিদীপ্ত রথকে থামানো যায় 
কী করেঃ ক্ষিপ্রশ্গীত সূর্যঘোড়াগুলোকে ধরবে কেই 

ফায়েটনের দিকে বন্ভু নিক্ষেপ করলেন জিউস, রথ থেকে পড়ে গেল মৃত কিশোর । 
ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াগুলো। দৌঁড়িয়ে গিয়ে হালিয়স রথকে ঠিক পথে [নিয়ে 
এলেন। থেমে গেল পাঁথবীর আগ্রকাণ্ড! 


রাক্ষস, অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডলসমূহ পাঁরবোজ্টত বেপরোয়া নবীন ফায়েটন সূর্ধরথ চালাচ্ছেন 
আকাশে। 


ভয় কাটিয়ে লোকে যখন তাকাল আকাশের দিকে তখন সূর্ নিজের জায়গায় 
এসেছেন। প্রাণরক্ষা করেছেন ছঢিজিউস, তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে পশুমেধের তাড়াহুড়ো পড়ে 
গেল... 

এমন ি সুদুর সেই কালেও সবাই এ-স্‌ব গল্প বিশ্বাস করত না। 

পিথাগোরাস নামে একজন মহাপশ্ডিত থাকতেন আড়াই হাজার বছর আগ্ে। [তান 
বলেন, পাঁথবী বলের মতো, তার উপর ?নচ নেই। 

িথাগোরাসের দু শ' বছর পরে আর একজন গ্রীক পণ্ডিত ্যারিস্টটল চাঁদ, শুক্রু, 
মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহের গাঁতির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, সূর্য, 
গ্রহ এবং নক্ষত্রগঁল পাঁথবীকে প্রদাক্ষণ করে। কিন্তু তারা চলে কাঁসে, কী ভাবে থাকে 
শুন্যে এটা নিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন! 

অনেক ভেবে চিন্তে একটা সমাধানে গ্যারিস্টটল এলেন: পাঁথবীর উপরে আটাট কঠিন 
এবং স্বচ্ছ মন্ডল আছে। সবচেয়ে কাছেরাটি হল চন্দ্র মণ্ডল, এট পাঁথবকীকে প্রদাক্ষণ করে, 
চাঁদ এটিতে নিবদ্ধ। এরপর হল বুধ, তারপর শুক্র এদের পর অন্যান্য মণ্ডল বা সূর্য 
মঙ্গল, বৃহস্পাতি এবং শানর খ-গোলক। তাঁর ধারণায় তারকাগ্দাল অষ্টম মণ্ডলে নিবদ্ধ! 

গ্যারস্টটলীয় দর্শন নামে পারাচত এই তন্তু উদ্ভাবনের পর গ্যারস্টটল ভাবলেন এই 
আটাট খ-গোলক ঘোরে কীঁসেঃ মাউণ্ট গাঁলম্পাস বাসী সূর্ধদেবতা ীহালয়স প্রমদখ 
দেবতাদের বিষয়ে অজ্ঞ পুরোহিতদের নানা কাঁহনীতে 'বশ্থাস করতেন না মহাপশ্ডিতাঁট। 

পাল-তোলা জাহাজকে চালায় বায়ুশাক্ত; মানুষ চলে নিজের পেশী বলে; গাড় 
টানে ঘোড়া, ঘোড়াও চলে পেশী বলে এ্যারিস্টটল ঠিক করলেন নবম একাঁট মণ্ডল 
নিশ্চয়ই আছে, অন্য লোকগ্ালকে চালাবার মোটর গোছের একটি মণ্ডল। এর নাম 'তাঁন 
দিলেন 'প্রাথামক চালিকা শাক্ত'। 

এ্যারস্টটলীয় দর্শন নিয়ে হাসাহাসি কর অন্যায় __ সে কালে এর উপকারিতা ছিল-_ 
'িশ্বব্রন্মান্ড থেকে দেবগথ বিতাড়ত হলেন এর ফলে, ধ্বংস হল ধর্মাঁয় কুসংস্কার । 

ব্যাপারটা বুঝতে দোর হল না পুরোহিতদের! এারস্টটলকে সক্রোধে আক্রমণ 
করল তারা। 

'আগুনের মতো তেজী ঘোড়াগুিকে যে 1হালিয়স চালান আকাশপথে তাঁর স্বর্ণরথ 
হল সূর্য, এ কথা এ্যারস্টটল বলে না, বলে সূর্য হল একটা জ্যোতিন্ক__-আপনা থেকে 
পাঁথবীকে চক্কর দেয়। এযারিস্টটল ভগবানে বিশ্বাস করে না, ও হল দেবতাদের শত্দ, ওকে 
শান্ত দেওয়া অবশ্যকতব্যি।' 

তাদের তাড়নায় বৃদ্ধ বয়সে গ্যারিস্টটল স্বদেশ ছাড়তে বাধ্য হন, তাঁর মৃত্যু ঘটে 
বিদেশে 
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উলোম ও তাঁর বিশ্বতত্ 


তোমরা জানো যে পুরাকালে আকাশকে লোকে ভাবত একটা কঠিন স্বচ্ছ স্ফাটিক 
পাত্র বলে। সে পাত্রে হাতুঁড় দিয়ে গাঁথা পেরেকের জবলজবলে মাথার মতো সমস্ত নক্ষত্র 
পাথবীকে প্রদক্ষিণ করে। ধারণা ছল যে নক্ষত্রগুল এক জায়গায় আবদ্ধ, তাদের নিজেদের 
গাঁতি নেই। পরে দেখব এ ধারণাটা ঠিক নয়। 

কিন্তু আকাশে যারা নজর রাখে তারা দেখত নক্ষত্রের মধ্যে চলমান দেহ, কয়েকটির 
ছুতগাঁত, কয়েকাঁটর মন্থর যাত্রা। প্রাচীন জ্যোতার্বিজ্ঞানীরা একটা ব্যাপারে চীন্তিত 
হয়ে পড়লেন: আকাশপথে যাত্রায় দেহগ্দাল প্রথমে যায় একাদকে, তারপর ঘুরে চলে 
উল্টো দিকে, বিপরীত পথে। 

পেরেকের ঝকঝকে মাথাগুলোর মধ্যে যেন গাঁড় গাঁড় চলেছে কয়েকটা জোনাকি; 
আকাশের একাঁদকে প্রথমে, তারপর অন্যদিকে তাদের আঁবভাব। তাই তাদের গ্রীকরা 
বলত 'প্ল্যানেট” যার অর্থ "ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্র । 

আজ যে-সব আকাশদেহ জের আলো নয়, সূর্যালোক ছড়ায় তাদের গ্রহ বাল 


কয়েক শ' বছর আগেকার ভ্রায়ং। পাঁথবাঁকে ঘেরা চাঁদোয়ায় যা্রী পেশঁছিয়ে একটা ফাঁক 
পেয়েছে, সেখান থেকে এ্যারিস্টটলের স্ফটিক মণ্ডলগুলর তাঁরফ করছে। 


এ্যারিস্টটলের বিশ্বদর্শন: গ্রহগল স্ফাঁটক মণ্ডলে নিবন্ধ। 


আমরা । হঠাৎ যদি সূর্য বিদায় নেয় তাহলে চাঁদ শুক্র মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহ আর 
জবলবে না। 

নক্ষত্রগ্াল নিজের আলোয় ভাস্বর । আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র হল সূর্য, সূর্য 
আমাদের আলো আর তাপ জোগায়, তাতে সম্ভব হয় জীবনযাত্রা। আগেকার দিনে ভুল 
করে সূর্যকে গ্রহ বলা হত। 

বিশ্বরহ্ষাণ্ডের গঠনের কী ব্যাখ্যা গ্যারিস্টটল দেন তা আগেই বলোছি। তাঁর মৃত্যুর 
পাঁচ শ' বছর পরে আর একজন গ্রীক পণ্ডিত টলোম নতুন একটি 'বশ্বতত্ব গড়ে তোলেন। 

এ্যারিস্টটলের স্ফটিক লোকে টলোম বিশ্বাস করতেন না। তান ভাবতেন যে সমস্ত 
জ্যোতিদ্ক মহাশন্যে পাঁথবীকে প্রদক্ষিণ করে। 


২১ 


টলেমীয় দর্শন এত জটিল যে টলোম নিজে না বলে পারেননি: প্রহগ্ল কী করে 
চলে তা বোঝাবার চেয়ে আমার পক্ষে গ্রহগীল চালানো আরো সহজ” 

তাঁর দর্শনের দৌলতে কিন্তু আকাশে গ্রহগ্ীলর গাঁতর বিষয়ে আগে থেকে বলা 
সম্ভব হল। তাঁর ধারণা ভ্রান্ত হলেও নিজের কালে টলোম ছিলেন মহা জ্যোতার্কিজ্ঞানী, 
তাঁর দর্শন গ্যারিস্টটলের দর্শনের চেয়ে অনেক অগ্রসর 

পরবতাঁ কালে টলেমীয় দর্শনকে সত্য বলে স্বীকার করে খচ্টীয় চার্চ, তাঁর ধারণায় 
সন্দেহ করাটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। 


টউলোমর বিশ্বদর্শন: শূন্য মহাকাশে গ্রহের চক্রুপাক। 


স্বাধীন "চন্তার শত্রু ছল খক্টধর্ম। বিজ্ঞানের িপক্ষতা করত খৃষ্টীয় বশপ ও 
পাদরীরা। তাদের কাছে বিজ্ঞানী এবং তাদের বই দুই-ই পরম শন্ু। 

টলোম থাকতেন যে আলেকজান্দিয়া সহরে সেখানে তাঁর মৃত্যুর দু শ' বছর পরে 
একটা ব্যাপার ঘটে। প্রান কালের সবচেয়ে কড়ো লাইব্রোর ছিল আলেকজান্দ্রযায়। চার 
লক্ষের বোঁশ, সবকাঁট হাতে লেখা । এমন ক আজকের দিনেও এ-রকম একটা গ্রন্থসংগ্রহকে 
বড়ো লাইরোর মনে করা হয়! 

চিকিংসাশাদ্, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতাবিজ্জিন, গাঁণত এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রাচীন 
কালের পাঁণ্ডিতদের লেখা বই ছল লাইব্রোরতে। দেশাবদেশ থেকে পাঁণ্ডিতরা আসতেন 
পড়তে । 

৩৯৯ সালে শপ থিওাঁফলাস-এর উসকানিতে একদল খৃশ্চান আগুন ধাঁরয়ে 
প্যা়য়ে দেয় লাইরোরটা। মহামূল্য সব জিনিস বিলুপ্ত হল। সোনা বা হারের চেয়ে 
দামি ছিল পর্ধাথগুলো, ওগুলো তো আর ফারয়ে দেওয়া চলে না। 

প্রায় বশ বছর পরে উন্মত্ত জনতা প্রাচীন জগতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মাহলাকে, 
হাইপোঁসিয়াকে ছিন্নাভল্ন করে। হাইপোঁসয়া ছিলেন জ্যোতীর্বজ্ঞান ও গাঁণতের প্রথম 
[শাক্ষিকা। সত্যসন্ধানী হাইপোঁসয়া খৃন্টীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের জয়লাভ 
চাইতেন, তাই [িশপ 'সাঁরল তাঁর কাছে পাঠালেন খুনেদের ... 

এ ভাবে বিজ্ঞানীদের শিক্ষা দিত চার্চ। 

উলেমীয় দর্শন কেন চার্চের সমর্থন পায় ই 

তার কারণ বাইবেল-কাঁথত সৃষ্টি কাহিনীর সঙ্গে অনেক 'মল আছে এ দর্শনের; 
একটা জিনিস শুধু অপছন্দ ছিল পাদরীদের _ সেটা হল গোলাকার পাঁথবী। তারা 
ধমভীরুদের বলে, পাঁথবী যে চেপ্টা সেটা মানতে হবে। 

খৃম্টীয় তত্ব বাইবেলে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর শুরুতে ক্বর্গ 
ও মর্ত্য সৃষ্ট করেন, পাঁথবীর কোনো রূপ ছিল না, ছিল মহাশুন্য । তারপর ঈশ্বর 
অন্ধকার থেকে 'বাঁভন্ন করলেন আলোককে। পাঁথবী তাই শুরু থেকে বিশ্বের কেন্দ্রে 
উলেমীয় দর্শনে যেমন। 

ধদ্বতীয় দিনে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন আকাশমণ্ডল, নাম দিলেন তার স্বর্গ আর এই 
নিরেট স্বর্গ বা আকাশমপ্ডল উপরের জলকে আলাদা করল নিচের জল থেকে! উপরের জল, 
স্বগ্ণাঁয় জল যা পাঁথবাীতে পড়ে তা হল বান্টি প্রাচীন কালে লোকে ভাবত যে স্বর্গলোকের 
কোথাও এ জল জমে, তারপর ছোট ছোট গর্তের মধ্য দিরে পড়ে পৃথিবীতে । 

তৃতীয় দিনে জল থেকে শুকনো ডাঙাকে আলাদা করে গাছপালা গজাবার হুকুম 
দিলেন ঈশ্বর । 


০ 


শুধু চতুর্থ দিনে ঈশ্বর 'পৃথবীকে আলো দেবার জন্য' সূর্য চন্দ্র এবং নক্ষত্র 
সৃষ্টি করলেন। 

পণ্চম দিনে তান সৃষ্ট করলেন সরীসৃপ, মাছ আর পাঁখ আর ষ্ঠ দিনে পশু 
ও মানুষ। 

বাইবেলের কাঁহনীটিতে কত যে উলটোপালটা কথা আছে পড়লে অবাক লাগে। 
সবকটি আলোচনার যোগ্যও নয়। শুধু একটা প্রশন করা যাক: প্রথম দিনে দেখা দল 
আলো আর চতুর্থ দিনে, সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রগুলি __ তাহলে আলো এল কোথা থেকে ই 
তাছাড়া, সূর্য নেই, চাঁদ নেই, প্রথম তিনটে দিন তাহলে কী করে গোনা হলঃ 

এ সব উলটোপালটা জানসে 
চার্চের লোকেরা নজর দেয়নি। তারা 
বলে: 'ষীশ্ খুষ্টের পর আর কোনো 
বিজ্ঞানের প্রয়োজন নেই! চার্চের 


ভয়ানক যন্ত্রণা দেওয়া হয়। আর 
দেবদূত আর মুনি খাঁষদের আবাস 
স্বর্গ, এ্যারস্টটল কথিত '্রাথীমক 
চালকা শাক্ত'র জায়গায় অবস্থিত । 

দেবদূতদের একটা কাজ জটিয়ে 
দেওয়া হল স্বর্গে। পাদরাীরা বলল 
দেবদৃতরাই গ্রহ চালায়। পোনেরো 
শতকে জজ. ফণ্টানা-র লেখা একটা 
* বইয়ের এমন কি নাম দেওয়া হল: 


“পৃথিবীতে প্রাকৃতিক জিনিস এবং গ্রহচালক দেবদূতদের 
বিষয়ক গ্রন্থ।? 

একটা বিষয়ে শুধু চার্চের লোকেদের মতান্তর ছিল: 
দেবদতরা গ্রহ চালায় কী করেঃ 
ভাস্বর গোলকগুলিকে । 

অন্যরা বলল: 'না! কুলিরা মদের ?পপে যেমন করে 
গোলকগনীলকে গড়ায়) 

আর একদল বলল: “দুটোর কোনোটাই ঠিক নয়! 
গাড়িতে জোতা ঘোড়ার মতো দেবদূতরা গোলকগুলোকে 
টানে। 

পণ্ডিত ব্রহ্মচারী গোল নক্ষত্র এবং গ্রহদের ভালো 
করে দেখে লেখেন: নক্ষত্র চালাবার সময়ে সঙ্গীরা কী 
করছে তার উপর নজর রেখে দেবদূতরা ধাকাধাকি এড়িয়ে 
গ্রহকে রাখে 'নার্দন্ট একটা পথে।” 

চার্চ শেখাল যে মেঘকে তৈয়ার রাখে দেবদূতরা বৃষ্টি 
আর বরফ পাঠানোর জন্য, আবহাওয়ার ভার তাদের হাতে, গরম আর ঠাণ্ডা 
ছড়ায় তারা! 

টলোমর দর্শনে লোকে বিশ্বাস করে চৌন্দ শ' বছর। পোনেরো শতকের শেষে এবং 
বোলো শতকের গোড়ায় কলম্বাস, মাগেল্লান প্রমুখের মতো মহা আভযাব্রীরা সমুদ্র পথে 
যে-সব স্দীর্ঘ যাত্রা করেন তার ফলে তখনকার দিনে জানা পাঁথবীর সীমা অনেক বেড়ে 
গেল। 


ক্রিস্টফার কলম্বাস এবং তাঁর আবিন্কার 


পর্তুগালে, পর্তুগাঁজ নাঁবকদের সঙ্গে দুর যাত্রায় তানি যান। প়ান্রিশ বছর বয়সেই সংদক্ষ 
নাবিক হিসেবে তাঁর খ্যাঁত রটে। এই বয়সে ভারত ও চীনে সম্দদযান্রার সঙ্কলপ প্রথমে 
জাগে তাঁর মনে। 


খ্ঞি 


এ দুটি সমৃদ্ধ দেশে স্থছলপথে যাত্রা সুদীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য ছিল, বরাবর পরববাভিশখী 
যেতে হত। পাঁথবী যে গোলাকার এ ধারণা তখন বেশ জোরদার, তাই কলম্বাসের মনে 
হল যে পশ্চিমে পাঁড় দিলেও ভারত ও চীনে পেশছনো ষাবে। 

তিনি জানতেন না যে তাঁর পথ আটকাবে আমোরকার বিরাট মহাদেশ । এও তিনি 
জানতেন না যে সমুদ্রপথে চীন অনেক দূর, যাঁদও স্থলপথে যাত্রার চেয়ে সমদদ্রযাত্রা সহজ । 
সাঁত্য বলতে পাঁথবীর আয়তন তখনকার দিনে অজানা ছিল, লোকে যা ভাবত তার চেয়ে 
আয়তনে অনেক বড়ো ছিল পাঁথবী। 

আভিযানের তোড়জোড়ের অন্মতিলাভে বিশেষ বেগ পেতে হল কলম্বাসকে। তাঁর 
ধারণায় বিশ্বাস করে এমন লোক ছল না পর্তুগালে! স্খান থেকে তান যান প্রাতবেশশ 
স্পেনে, কয়েক বছরের দুশ্চিন্তা ও প্রচেষ্টার পর তিনটে ছোট্র জাহাজের ভার তাঁকে 
দেওয়া হল। ১৪৯২ সালের ওরা আগস্টে পালস বন্দর থেকে 'তাঁন যাত্রা করলেন 
এগুিতে স্প্যোনিশ ভাষায় এদের বলত কারাভেলা)। 

তিনটি জাহাজে __ সাণ্টা মারিয়া, টিনিয়া ও 1পপ্টা _ সবসমদ্ধ ছিল নব্বইাঁটি আফসার 
ও নাবিক। লোকবল কম, দীর্ঘ যাত্রা _ কিছুতেই ডরালেন না এ্যাডামরাল। 

যাত্রা সফল হওয়াতে কলম্বাসের আত্মবিশ্বাস সার্থক হল। অনেক সপ্তাহ পরে গোচরে 
এল গয়ানাহানি দ্বীপের সবুজ উপকুল। গুয়ানাহানি নামটা সেখানকার অধিবাসীদের 
দেওয়া, কিন্তু কলম্বাস নাম দিলেন “সান সালভাদর" অর্থাৎ “পুত পরন্রাণকর্তা+। 

দু সপ্তাহ পরে আবচ্কৃত হল বৃহ দ্বীপ কিউবা এবং তারপর হাইটি 

কলম্বাসের দৃঢ় ধারণা হল যে তাঁর আঁবচ্কৃত দ্বীপগীল ভারতের অংশ __ এ ধারণা 
নিয়ে তান ফিরলেন স্পেনে। 

অনাঁতাবলম্বে ইউরোপীয়রা জানল যে নব-আবিচ্কৃত দ্বীপগ্ীল ভারত নয়, এদের 
পেছনে আছে তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা বিরাট একটি মহাদদেশ। তবু কলম্বাসের দেওয়া 
নামগুলো রয়ে গেল, এদের বলা হত ওয়েস্ট ইপ্ডিয়া আর আসল ভারতের নাম হল ইস্ট 
ইণ্ডিয়া (বর্তমানে শুধু ভারত নামে পাঁরাঁচত)। ভারতের অধিবাসীরা হল হীণ্ডিয়ান, 
ওয়েস্ট ইস্ডিজের দেশজ বাসিন্দাদেরও ডাকা হয় ইন্ডিয়ান বলে; দুটো জায়গার মধ্যে 
সমুদ্রের বিরাট ব্যবধান, তবু কলম্বাসের ভুলের জন্য তাদের এই নাম দেওয়া হয়! 

ওয়েস্ট ইশ্ডিজ দ্বীপপঃঞ্জ পোঁরয়ে যে বিরাট মহাদেশ সোঁট আঁবিচ্কৃত হয় মহানাবক 
কলম্বাসের দৌলতে কিন্তু তার নাম রাখা হল আভষান্রী আমোরগো ভেসপঁচ-র নামে, 
হান নূতন পাঁথবীতে কয়েকবার পাড় দেন আমোরকাকে এখনো প্রায়ই নূতন পাঁথবী 
বলা হয়)। কিছ দিন পরে বন্ধ-দের কাছে চিঠিপত্রে কলম্বাস তাঁর নানা যাত্রার 
বর্ণনা দেন। 
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১৫০৬ সালে দাদ, প্রায় বিস্মৃত কলম্বাস দেহ রাখেন। 
কয়েক বছর পরে আর একটি মহা আভযাত্রী, ফার্নান দ্য ম্াগেল্লান-এর নেতৃত্বে জাহাজের 
একা স্কোয়াড্রন পৃথিবী পাঁরক্রমণ করে! এ যাত্রার বিষয়ে আরো কিছু তোমাদের বলব। 


প্রথম পাঁথবী পরিক্রমা 


১৫১৯৯ সাল, ২০শে সৈপ্টেম্বর। স্পেনের সৌভিল বন্দর থেকে ছাড়ল পাঁচটি ছোট্ট 
জাহাজের একটি স্কোয়াড্রন। 

জাহাজগুলির নাম সান আন্তনও, ট্রিনিভাভ, কনসেপাঁসয়ন, ভিত্তীরয়া ও সান্তিয়াগো! 
অফিসার এবং নাঁবক মিলিয়ে সবসদ্ধ যাত্রা করে ২৩৯ জন, ফেরে মাত্র কয়েকজন। 

স্প্যানশ স্কোয়াড্রনটির আধনায়ক এ্যাডামরাল মাশেল্লান। জন্মসূরে তান স্পেনের 
লোক নন, প্রতিবেশী পর্তুগাল থেকে আসেন তিনি। 

যে কতব্যকর্ম ফার্নান দ্য মাগেল্লান নিজের সামনে রাখেন তা দুরূহ _ সেঁটি হল 
আটলাপ্টিক মহাসমুদ্রু থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে যাবার একাঁট পথ বের করা। 

মানাঁচত্রে একবার চোখ বোলাও। দুটি মহাসম্্দ্রের মাঝে বিরাট আমোরকা মহাদেশ, 
সুমের্‌ মহাসমুদ্রের তুষারাবৃত জল থেকে কুমেরু সমূদ্র প্যস্ত তার বিস্তার! সে-সময় 
আমোরিকার পাশ্চমবতাঁ মহাসমুদ্রটি আবিচ্কৃত হয়েছে, তার নামকরণ করা হয় বৃহৎ 
দাক্ষণ সমুদ্র 

মাগেল্লানের আগেও সমদ্রযাত্রীরা নতুন অজানা মহাসমুদ্রটিতে হানা দেবার চৈঙ্টা 
করেন, কিন্তু যেখানেই তাঁরা যান, ভূবিষূবরেখা থেকে উত্তরে বা দাঁক্ষণে, তাঁদের পথ রোখে 
আমেরিকা মহাদেশ । প্রায় সবাই ভাবত যে আটলাপ্টিক মহাসমুদ্র থেকে এই বৃহৎ দাক্ষিণ 
সমুদ্রে যাওয়া অসম্ভব! 

এ কথাটা মেনে নেননি মাগেল্লান। তাঁর সন্দেহ ছিল না যে দাক্ষণে কোথাও একটি 
প্রণালী দাট মহাসমূদ্রকে যুক্ত করেছে। লোকবল এবং জাহাজ পেলে প্রণালীটি বের করার 
ভার তান নেবেন বলেন। নিজ দেশ পতুণ্ালে জাহাজ ও লোকজন জোগাড়ের চেষ্টা বহ্‌7 
বছর করে তান ব্যর্থ হন। স্বদেশ ছেড়ে তাই যেতে হল স্পেনে। সেখানে তাঁকে বিশ্বাস 
করে এমন লোকের সন্ধান মিলল। তাঁকে দেওয়া হল একাট স্কায়াদ্রনের ভার। 

অদজ্টপূর্ব এমন একটি যাত্রায় স্প্যানশ আভিষানের নেতা এই ভাবে হলেন পর্তুগালের 
মাগেলান পেতৃর্গীজ ভাষায় ম্গেলহায়েনস)। 

যাত্রা সফল হলে [বিশাল জম্পদের আধকারী হবেন মাগেল্লান: স্পেনের রাজার সঙ্গে 
একটি টুক্ত সর্তে নব-আবিজ্কৃত সমস্ত দেশের শাসকপদ তান পাবেন, আর পাবেন সে-সব 
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দেশ থেকে পাওয়া লাভের বিশ ভাগ্বের এক ভাগ । 'ীকস্তু উচ্চ পদ আর সপ্ভাব্য সম্পদের জন্য 
বড়ো একটা দাম দিতে হয় তাঁকে: িদেশীর অধীনে নিষ্ুক্ত গার্বত স্প্যানশ ক্যাপ্টেন 
তাঁকে হিংসা করত, সুযোগ পেলে তাঁকে সাবাড় করার শপথ তারা গ্রহণ করে৷ 

এমন কি যাত্রা শ্দরুর আগেই তাঁকে বাধা দেবার সমস্ত কিছু আয়োজন তারা করে। 
আঁভযানের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা তারা জোগাল না, এমন ক তাঁর জান নেবার একটা 
চেষ্টা পর্যন্ত করা হল। তাঁকে ওরা দিল পুরোনো পচা কারাভেলা; তাঁর মাঁঝমাললা হল 
নানা দেশের ভবঘুরে, স্বদেশে নানা অপরাধের দণ্ড এড়াবার জন্য পলাতক জার্মান, ইংরেজ 
ও ইতালীররা। 

মাগেল্লান িস্তু হার মানলেন না। সমস্ত অস্াবধা তান আতক্রম করলেন। দুদ বছরের 
জন্য যথেন্ট খাবার ও সরঞ্জাম কেনার মতো টাকার জোগাড় করলেন তান; জাহাজগুলিকে 
মেরামত করা হল, তালিম দেওয়া হল ন্যীবকদের ! 

সাঁত্য, সুদূর দেশে অভিযান চালাবার জন্য মাগেল্লানকে কেন নিয়োগ করা হয়? 

মাগেল্লানের আশা ছিল [তান সমস্ত সংশরপ্রস্ত লোকের কাছে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করবেন 
যে পাঁথবী বলের মতো গোল। সে-সময় কিন্তু কয়েকজন মাত্র পাণ্ডত পাঁথবীর আকার 
নিয়ে মাথা থামাতেন। রাজারাজ্রা বা সওদাগরদের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। 
তাদের একমান্র চিন্তা __ মাগেল্লানের আভযান সফল হলে অঢেল মুনাফা পেটা যাবে। 

তোমাদের হয়ত মজার মনে হবে, এমন ক বিদ্ুটে ঠেকবে যাঁদ কোন দোকানদারকে 
বলতে শোনো: 

ওহে যা কিনলে তার জন্য বিশটে গোলমারিচদানা পাওনা রইল।" 

একসময় টাকা হিসেবে চল ছিল গোলমারচের, তখন ধার শোধ করা হত, খাজনা দেওয়া 
হত গোলমারচে, গোলমাঁরচ 'দিয়ে কেনা হত বাড়ি, খামার, জাহাজ। 

এখনকার দিনে বড়োলোকদের বলা হয় "টাকার থলে” কিন্তু আগেকার দনে এদের 
নাম ছিল “গোলমারচের থলে । 

আর এই সব দিনে মাগেল্লান রওনা দিলেন তাঁর সাবিখ্যাত যাত্রায়। প্রাচ্যের মশলা, 
গোলমারচ, দার্চীন আর আদা লাগত বড়োলোকদের খানার, খাদ্য হত ঝাঁঝালো আর 
রসালো, আর রসালো খাবার তো হজাম জীনস। ওষুধ তৈরি-কারয়েদের আত খত 
নাক্ততে মশলা ওজন করা হত, প্রত্যেকটি দানার মূল্য অনেক। প্রাচ্যের নানা ওষুধের, 
যেমন কর্পচরের বশেষ সমাদর ছিল, অথচ যে-সব দেশে এগ্যাল জন্মাত অর্থাৎ ভারত 
এবং মলব্বাদ্বীপপুঞ্জে মেশলা দ্বীপপুঞ্জ) এরা বিকোত ইউরোপের যইশস্য বা মটরের দামে । 

ইউরোপে তাহলে প্রাচ্যের মশলা আর ওষুধপত্তরের এত দাম ছিল কেন? কারণ, 
ইউরোপে পেশীছবার পথ সুদীর্ঘ আর কঠিন; প্রাচ্য থেকে মশলা-আনা সওদাগরদের আসতে 
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রি 


পাঁথবাঁ পাঁরক্রমণ্র কালে মাগেল্লান। চাঁরাদকে বন্তপাতি 
নিয়ে জাহাজের গলুইতে তান উপাবিষ্ট। বন্তৃপ্াতিগ্াল 
জাহাজের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য (৯৬ শতকের দ্রার়িং)। 


হত ঝড়ঝঞ্জা পোরয়ে, সমুদ্রে 
জলদস্ন্য আর ভাঙায় ডাকাতদের 
হাতে জান যাবার ভয় ছিল 
তাদের, পাঁথমধ্যে নানা দেশের 
রাজাদের দিতে হত মোটা 
মাশ্দল। সদর. প্রাচ্য থেকে 
ইউরোপে আসতে দু তিন বহর 
যেত কেটে _ মাকে পোলো 
আর আফানাঁস 'নাকীতিনের 
কথা মনে আছে তো? 
১৪৫৩ সালে তৃক্ররা 
কনস্টাস্টনোপল দখল করার 
পর প্রানে পেঁছনো আরো 
অসম্ভব হয়ে পড়ে । তাই মালয়ে 
এক িপে গোলমারচের' যয 
দাম তাই ইউরোপে দিতে হত 
এক িমাট গোলমারচের জন্য। 
_মাগেল্লানকে অভিযানে 
পাঠানোর সমর ধনী স্প্যানশ 
সওদাগ্রররা ভাবে যে তান 
মশলা দ্বীপপুঞ্জে অল্প সমরে 
এবংনরাপদে পেশছনোর একটা 
পথ বের করতে পারবেন। 
তাছাড়া তাদের আশা ছিল 


মলক্কা দ্বীপপ্যঞ্জকে কবলে আনার! শুধু এই কারণে তারা মাগেল্লানের অভিযানের জন্য 


পয়সা খরচ করে। 


আমোরকার উপকূল পর্যন্ত রোমাণ্তকর কিছু ঘটল না। অবশ্য সান আন্তানও, 
কনসেপাঁসিয়ন এবং ভিত্তারয়ার ক্যাপ্টেনরা সর্বদা মাগেল্লানের বিরুদ্ধে ষড় চালিয়ে যায়, 


চেষ্টা করে বিভিন্ন জাতির লোকদের ক্ষেপ্পির়ে দেবার। 


প্রধান অসুবিধে শুর্‌ হল আমেরিকার উপকূলে এসে পড়ার পর। দুটো মহাসমদ্রের 
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মাঝে একটা প্রণালী আছে বলে মাগেল্লান অনুমান করেছিলেন বটে, কিস্তু কোথায়, তা 
1তাঁন জানতেন না। এক একটা উপসাগরে তান ঢোকেন, এক একটা খাঁড়তে -- কোথায় 
সেই রহস্যময় প্রণালী যেটা ধরে তানি যেতে পারেন? 

এতে করে অনেক মূল্যবান সময় নম্ট হল। শীতকাল আসন, দক্ষিণ গোলার্ধের সেই 
নচ্টুর কঠিন শীতকাল আর দাঁক্ষণ মেরু সমদ্রগুলির আঁভমুখেই তো নাবিকেরা পাড় 
দিচ্ছে। 

মাগেল্লান বুঝলেন যে শীতকালে যাত্রা চালিয়ে যাওয়া পাগলামি হবে, সম্দদ্রের হিমশীতিল 
বুকে শীতকালের করাল ঝড়ে মৃত্যু হবে সকলের । হাওয়া আসে না এমন একটা উপসাগরে 
নোঙর ফেলে রইল পাঁচাট জাহাজ; হাওয়া আসে না বটে, কিন্তু এমন একটা ধুধু নিঃসঙ্গ 
জায়গা পাঁথবীর বুকে আর বুঝ নেই। তটভূমি রিক্ত, গাছ বা ঝোপঝাড় চোখে পড়ে না। 
এমন ক শীতের মুখে পাঁখরা পর্যন্ত ভয়াল জায়গাটা ছেড়ে চলে গিয়েছে। 

নাবিকদের মেজাজ [তরিক্ষি; খাবারের ভাগ গ্যাডামরালের হুকুমে কমিয়ে দেওয়াতে 
তারা চটে ছিল __ সােল্লানের আশঙ্কা খাবার না কমালে যাত্রা শুরু করার সময় ছুই 
থাকবে না৷ ন্যাবকদের অসস্তোষকে আস্কারা "দিয়ে স্প্যানশ ক্যপ্টেনরা একটা বদ্রোহ 
বাধাল। বিল্রেহ দাবিয়ে পাণ্ডাদের শান্ত দিলেন মাগেল্লান। এরপর খোলাখলি ভাবে তাঁর 
বিরোধিতা করার দুঃসাহস কারো রইল না, তবে তাঁর প্রতি স্প্যানিশ আঁফসারদের [িছেষ 
কমল না, তলায় তলায় তারা তাঁর শরুই রইল। 

পাঁচাট বরস মাস কাটল শীতের আছ্ছানায়। তারপর জাহাজগদুলো আবার চলল 
দাঁক্ষণমঃখো, সেই রহস্যময় প্রণালীর খোঁজে । 

শীত শেষ কিন্তু স্কোয়াড্রনের দুর্ভোগের শেষ নেই। একটা খাঁড়র ভল্লাসে গিয়ে 
সবচেয়ে দ্রুতগামী যে জাহাজ সেই সান্তিয়াগো নস্ট হল। ঝড়ে তটে ধান্কা লেগে ভেঙে 
গেল জাহাজ্টা। নাবকদের উদ্ধার করে অন্য জাহাজগ্দীলতে ভাগ করে দেওয়া হল, আবার 
যাত্রা শুরু অবশেষে এল দার্ঘপ্রত্যাশত জয়লাভের দিন! একটা উদ্টু অন্তরীপ চক্কর 
দিয়ে সম্যদ্যান্তরীরা দেখল মহাদেশের গভীরে ঢুকেছে অন্ধকার বষগ্ন একাট প্রণালী _ 
িক্ষান্ধ জলরাশি, প্রবল বাত্যা। 

খোঁজ্খবরের জ্ন্য দুটো জাহাজ পাঠালেন ম্যগেল্লান। কয়েক দিন পরে ফিরল 
জাহাজগীল, কামানের শব্দে সাঁলউট জানিয়ে, মাস্তুল পতাকায় সাঁজয়ে; নাবিকরা গলা 
ফাটিয়ে চেচাচ্ছে। সেই মহান আবিন্কার ঘটেছে, পাওয়া গিয়েছে সেই রহস্যময় প্রণালী! 

মাগেললান আনন্দে উদ্বেল! তাহলে তাদের মহাশ্রম ও নানা কম্ট বৃথায় যায়নি, সমস্ত 
বাধাবঘ সার্থক হয়েছে, অবাধ্য স্প্যানয়ার্ডদের শাস্তদান নিরর্থক নয় তাহলে; 'তাঁন 
যা ভেবোছলেন ঠিক তাই __ প্রণালটা আছে, সেটা ধরা পড়েছে তাঁর কাছে! 
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মহান আবিষ্কারকের সম্মানার্থে পরে প্রণালীটির নাম দেওয়া হল মাগেল্লান প্রণালী। 
দক্ষিণ আমোরকার মানচিত্রে এখনো নামটা বর্তমান। 

বাঁক চারটে জাহাজ সাবধানে এবং মন্থর গাঁততে চলতে লাগল আবার। 

নব-আবিচ্কৃত প্রণালীটি ধরে পুরো এক মাস ধরে চলল যাত্রা। অবশেষে ইউরোপায়দের 
অজানা একটি মহাসমুদ্রে এসে পড়ল তারা। আনন্দাশ্রুতে ভরে গেল মাগেল্লানের 
চোখ। 

'পাশ্চম দিকে! পশ্চিম দিকে পুরো দমে চল মশলা দ্বীপপুঞ্জের দিকে! 

কিন্তু সাফল্যের একেবারে কাছে এসে আর একটি দ্যার্বপাকের মুখোমদীখ হলেন অদম্য 
সেই নাবিক: বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সমস্ত যাত্রাটর প্রায় সর্বনাশ হতে চলে । সান আন্তানও-র 
সহকারা ক্যাপ্টেন দলের মধ্যে বিদ্রোহ বাঁধিয়ে গোপনে স্পেনের দিকে নিয়ে চলল সান 
আন্তাঁনও-কে। 

বড়ো কঠিন একটা ধাক্কা খেলেন মাগেল্লান: সবচেয়ে বড়ো জাহাজ সান আন্তীনও, 
খাবারের বশর ভাগ তাতে, আর তাও সেরা খাবার, যেটা দীর্ঘতর যাত্রার জন্য জাময়ে 
রেখোঁছলেন 1তানি। 

তিনটে মাত্র ছোট জাহাজ, খাবারের অবস্থা কাহিল, মাগেল্লান কী করলেন তখন? 

সুদূঢ় কণ্ঠে তানি ঘোষণা করলেন, “আমরা যাত্রা চালিয়ে যাব, জাহাজের রশারশির 
চামড়ার বাঁধন খেতে হয় তাও সই!” 


১৫২০ সালের ২৮শে নভেম্বর [তিনটে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের উর বশাল 
জলরাশতে পাঁড় দিল। এর আগে ইউরোপের কোনো জাহাজ এখানে আসোনি। 

সে মহাসমুদ্র কতো [বিশাল আগে জানলে সমুদ্রে বিধ্বস্ত, জীর্ণ, নড়বড়ে মাস্তুল আর 
ছেড়া পাল জাহাজগুলোকে নিয়ে মাগেল্লান পাড় দেবার চেষ্টা করতেন ক না সন্দেহ। 
কিন্তু ব্যাপারটা তান জানতেন না। 

মাগেল্লানের সফরের আগে পৃথবার প্রকৃত আয়তন সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না 
লোকের। এ্যাডামরাল ভেবোছলেন যে [তিন চার হাজার কিলোমিটার পরেই মশলা দ্বীপপুঞ্জে 
এসে পড়বেন। আসলে তাঁর এবং দ্বীপপনঞগূলির মধ্যেকার ব্যবধান ১৮ হাজার কিলোমিটার! 

অপরূপ আবহাওয়ায় যাত্রীদের স্বাগত জানাল নতুন মহাসমদ্র। নির্মেঘ আকাশ, দীর্ঘ 
কঠিন শীতে ভোগা নাবিকদের গা জুড়ালো তপ্ত সূর্য ফুরফুরে হাওয়ায় জাহাজগীল আঁবরাম 
চলল পশ্চিম দিকে। শান্তিপূর্ণ সম্দদ্রকে মাগেল্লান প্রশান্ত মহাসাগর নামে আভাহত করলেন। 

পরে দেখা গেল মহাসমুদ্রুটি অত নিরীহ নয় মোটে। এত বিরাট সে সমুদ্র যে নাবিকেরা 
বলল এটি বিরাট মহাসমূুদ্র __ রুশ ভাষায় এখনো দুটো নামে সমদ্রুট পারচিত। 

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটল, কিন্তু বাঞ্ছিত তটদেশের কোনো লক্ষণ নেই। কাটল এক 
মাস, আরো একটা মাস, তব তিনটে ছোট জাহাজকে ঘিরে শুধু মহান রক্ত মহাসমুদ্র। 

জাহাজে ক্ষুধার তাড়না। দেখা গেল যে, অভিযানের জোগাড়যন্ত্ের সময়ে তাজা 
খাদ্যদ্রব্যের জায়গায় মাগেল্লানের শত্রুরা পচা জাহাজী বিস্কুটের বাক্স তার ঘাড়ে চাঁপয়েছে। 


আরো খারাপ ব্যাপার -- ই্দুরে বাক্সগুলো ফুটো করে খাবার সাবাড় করছে। নাবিকেরা 
ইপ্দুর ধরার জন্য উঠে পড়ে লাল, এক একটা ইন্দুর ধরা পড়ে, খাবার মতো 1ীজানস্‌ বটে, 
নাবিকেরা গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে। 

মদ শেষ হয়েছে অনেক দিন, পিপেতে রাখা টাটকা জল গিয়েছে টকে। সে জলের এমন 
দুর্গন্ধ যে ন্যক্কার আসে, লোকে খায় নাক টিপে। 

মাগেল্লানের সেই কিরস ভাঁবধ্যদ্বাণী সত্য হল: জাহাজের রাশরশার চামড়া কেটে খেতে 
হল লোককে । রশিরশা ডেক-এ নামিয়ে লোনা জলে ডুবিয়ে নরম করে নিয়ে তারপ্র চামড়া 
কেটে ?সদ্ধ করে গিলে ফেলা, চিবোনোর বালাই নেই। এত শক্ত সে চামড়া যে চিবোনো চলে 
না। খাবার পর পেটে দারুণ যল্রুণা। 

পুরো তিন মাস ধরে যাত্রা চলল, ডাঙার লক্ষণ নেই। অনাহারে নাবিকেরা মরে যেতে 
লাগল। মুতদের জলে ফেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত হাঙরেরা খেয়ে ফেলে। 

অবর্ণনীয় একটা বিভীষিকা আচ্ছন্ন করে দিয়েছে সবাইকে : মনে হল তরঙ্গের সীমাহীন 
এই মরুভূমিতে অমোঘ মৃত্যু ও পেতে বসে আছে তাদের জন্য। নাবিকদের মনে হল 
তাদের যারার আর শেষ হবে না, স্থলদেশ কখনো আর চোখে পড়বে না। 

মাগেল্লান কিন্তু জানতেন ষে ফেরার উপায় নেই। সামনে কোনো একাঁদন দ্বাপ দেখা 
দেবেই। ফেরা অসন্ভব। ফেরার পথ দীর্ঘ, শাক্ত বা খাদ্যতে কুলোবে না। 

ভয়ঙ্কর সেই যাত্রার তিন মাসেরও বেশি কাটার পর চোখে পড়ল ডাগা _ কঠোর রক্ত 
পাথুরে জায়গা, নেই এক ফোঁটা জল বা গাছপালা । তবু ভরসা মিলল: ডাার মানে জল 
মরুভূমি শেষ হয়ে এসেছে, সত্বর দেখা দেবে সম্‌দ্ধ দ্বীপপণুঞ্জ, তাতে িলবে খাদ্য আর 
পানীয়। এবারে সাত্য নিরাশ হল না নাবিকেরা। 

১৫২১ সালের ৬ই মার্চ আনন্দমুখর নাবকদের সামনে দেখা দিল একটি দ্বীপ, 
সাঁত্যকার একটি দ্বীপ, পামগাছ আর মিস্টি জলের স্রোত, ঠাণ্ডা আর পাঁরজ্কার জল, যে 
জলের তৃষ্ণয় এত দিন তারা কাটিয়েছে! এবার মিলবে টাটকা মাংস! সাহসী নাবিকদের 
অভাবকম্টের দ'র্ঘকাল আক্রান্ত এবারে। 

এখন স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যেতে পারে ফে মাগ্লোনের অভিবানের সব দ্যার্বপাক শেষ, 
এবার ত্রারা দ্বীপ থেকে দ্বীপে বাবে বিনা ঝামেলায়, যাবে বন্দর থেকে বন্দরে, টিকে-থাকা 
তিনটে জাহাজ ইউরোপে ফিরবে জয়গর্বে। 

কিন্তু ব্যাপারটা সে-রকম দাঁড়াল না। মাগেল্লান আর তাঁর সহযাব্রীদের সামনে তখনো 
অনেক দূর্ভোগ, সে দুর্ভোগ তারা নিজেরা ডেকে আনল। তখন দর্বিপাকের জন্য প্রকৃতির 
আর দাঁরত্ব নেই; নাবিকদের লোভ আর সন্তা জয়াশা দ্যার্বপাকের মূলে। 


৩৪ 


ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ক্ষুদে রাজাদের যে ঝগড়াঝাঁটি তাতে নাক গলালেন মাগেল্লান : 
ইউরোপায় অস্ত্রশস্ত্র শক্তি তাদের দেখিয়ে দেওয়া তাঁর ইচ্ছে। বর্মাবৃত বাটজন লোক 
নিয়ে তানি যুদ্ধে নামলেন মাটান দ্বীপের অধিবাসী এক হাজার লোকের সঙ্গে যাদের হাতে 
শুধু তীর ধনুক আর বর্শা। সে যুদ্ধে নিহত হলেন মাগেল্লান। 

সারা জীবন যে কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন সেই কাজ অসমাপ্ত রেখে এই ভাবে 
মারা গেলেন প্রাসদ্ধ সেই সমদ্রচারী। 

মাগেল্লান ও তাঁর দলের অনেকের মৃত্যুর পর স্প্যানশ নাঁবকেরা বহু দিন এশিয়া 
ও অস্ট্রৌলয়ার মধ্যে বাক্ষপ্ত নানা দ্বীপে ঘুরে বেড়ায়। তখন তাদের হাতে মাত্র দুটো 
জাহাজ __প্রীনডাড ও ভিত্তারয়া। ওখানকার লোকদের হাতে যাতে না পড়ে তার জন্য 
জীর্ণ কনসেপাঁসয়নকে তারা জবালিয়ে দেয়। 

তারপর তারা দেখল যে ্রীনডাডের এমন দুরবস্থা যে ইউরোপে আর যেতে পারবে 
না। ঠিক হল পুরোপুরি সারাবার জন্য ট্রীনভাডকে রেখে যাওয়া হবে, শুধু ভিত্তীরয়াতে 
পাঁড় দিতে হবে ইউরোপে । ভিত্তীরয়ার নাবিকদের সংখ্যা ৪৭, তারা যাঁর অধীনে সেই 
সেবাস্তিয়ান দেল কানো ছিলেন অবাশল্টদের মধ্যে সেরা নাঁবক। 

প্রসঙ্গত ট্রীনডাড ইউরোপে ফেরোনি। নানা দ্বীপের মধ্যে বহাদন ঘোরার পর জাহাজটি 
ডুবে যায়। সঙ্গে মরে নাবকদের বেশির ভাগ। শেষ পর্যন্ত মাত্র চারজন পেশীছয় স্পেনে। 

টাটকা জল আর খাবার নিয়ে ভিত্তীরয়া পাড় দিল গৃহমুখে। 

ভয়ঙ্কর সে যাত্রা। পচে গেল খাবার, টকে গেল জল। জাহাজে ছিল ২৬ টন মশলা, 
তখনকার দিনে রীতিমতো একটা 
কুবেরভাণ্ডার। প্রাচ্য দ্বীপগূলিতে (৮... ডি 
পায় মশলা । মশলা কিন্তু খাদ্য নয়, 
সুগন্ধ করার মতো খাদ্য কোথায়। 
স্পেনের সেভিল বন্দরে 
ভিনত্তারয়া পেশছল ১৫২২ সালের 
৮ই সেপ্টেম্বর। স্পেনের পতাকা 
মাত্র ১৮ জন মানুষ । পৃথিবীর এই 
প্রথম পরিক্রমণে লাগে তিন বছর, 
মাত্র বারো দন বাদ দিয়ে তিন বছর। 


+ 


স্প্যানিশ সওদাগররা খাঁশ। অভিযানের খরচা আর পাঁচটি জাহাজের দাম বেশ উঠে 
এসেছে ২৬ টন মশলা থেকে। 

সাঁত্য বটে ১৬০ জনের বেশি অফিসার আর নাবকের মৃত্যু ঘটে, কিন্তু তা নিয়ে 
সওদাগরদের কোনো মাথাব্যথা নেই। ওদের মৃত্যুতে পয়সা বের করতে হয়ান গাঁট থেকে। 

এই ভাবে শেষ হল মাগেল্লানের স্যবখ্যাত আভিযান। 

এই প্রথম পাকা প্রমাণ মিলল যে পৃথিবী গোল, দেখা গেল যে নৌযোগে পাঁথবী 
প্রদক্ষিণ করা চলে। 

সমকালীনদের উপরে মাগেল্লানের আবিচ্কারের 'বরাট প্রাতীক্রিয়া কল্পনা পর্যন্ত করা 
আমাদের পক্ষে কঠিন। 

পাঁথবীর মানচিত্র আর একবার দেখ। কলম্বাসের আগে ইউরোপীয়রা আমোরকার 
আস্তিত্বের কথা জানত না; মাগেল্লানের আগে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রকৃত আয়তন সম্বন্ধে 
তাদের কোনো ধারণা ছিল না। এখন মানচিত্র থেকে আমোরকা আর প্রশান্ত মহাসাগরকে 
সরিয়ে দাও। বাকি অংশটা কত বড়ো? কলম্বাস আর মাগেল্লানের অদ্ভুত সমদদ্রষান্রার আগে, 
সাড়ে চার শ' বছর আগে লোকে ভাবত এই বাঁক অংশটাই হল পুরো পাঁথবা। 


নিকোলাওস কোপোর্নকাস, মহান পোলশ জ্যোভার্বজ্ঞানী 


এ কলম্বাস, মাগেল্লান ও অন্যান্য নাবকদের মহান সমূদ্যাত্রার ফলে বদলে গেল পাথবীর 
মানাচিত্র। 

লোকে সবিস্ময়ে দেখল নতুন নানা দেশ, বাইবেলে উল্লেখ পর্যন্ত নেই এমন সব বিস্তৃত 
ভূখণ্ড। আর ঠিক একালে বিশ্বজগতের গঠন নিয়ে একাট নতুন তত্ব উত্থাপন করেন 
িকোলাওস কোপোর্নকাস (১৪৭৩--১৫৪৩), পোলিশ সহর টর্ুনের লোক [তিনি। 
কোপোর্নকাস ছিলেন যাজক, গিজা পাঁরষদের সভ্য। 

পাঁথবীর স্াষ্ট বিষয়ে চার্চের আপ্তবাক্যের বিরোধিতা করার সাহস কী করে হল 
একাঁট বাজকের £ 

আগেকার দিনে চার্চের সেবকরা ছিলেন বিশেষ একাঁট সমাজ বা শ্রেণী। যাজকসমাজ 
বলে তারা আঁভীহত হতেন, বাকি সবাই হল আ'নত্য বা পার্থ সমাজের লোক। সে-সব 
দিনে যারা যাজক বাঁত্তর জন্য তৈরি হত শুধ্; তারাই শিক্ষা পেত। 

প্রার্থনার বই অনুসারে ধর্মোপাসনা গির্জায় চালাতে হবে, তাই তারা পড়তে ?শখত। 
গির্জার ব্যাপার নিয়ে যাজক ও বশপদের পত্র বানময় তো করতে হবে, তাই তারা লিখতে 
খত; ছাপাখানা আবিদ্কার হবার আগে সন্গ্যাসীরা ধমগ্রন্থ হাতে নকল করত। 


৩৩ 


পার্থব বাঁত্ত যাদের তাদের মধ্যে 
শুধয অল্প কয়েকজন লেখাপড়া জানত। 
রাজা বা সম্রাট কোনোক্রমে হিজাবাজ 
করে নাম সই করে, পড়ালেখার বালাই 
নেই, এ ব্যাপারটা খুব দুর্লভ ছিল না। 
তাদের বিষয়কর্ম চালাত যাজকেরা। 

সেজন্য বিজ্ঞানে মন দেবার ইচ্ছে 
থাকলে পেশাদার যাজক হতে হত। 
রুটওয়ালার সন্তান নিকোলাওস 
কোপোর্নকাস ঠিক তা-ই করেন। তান 
মান্ষ হন কাকার কাছে, কাকা ছিলেন 
ক্যাথীলক বশপ, তান তাঁকে এমন কি 
ইতালিতে পাঠান দীর্ঘকাল অধ্যয়নের 
জন্য। ধর্মতত্ব ছাড়া কোপোর্নকাস 
চাকৎসাশাস্ত্র ও টেকনলাঁজ অধ্যয়ন 
করেন, তিনি ভালো 'চাকৎংসক এবং 
সুদক্ষ হীর্জনয়র গছিলেন। রর 
, মহান পোলিশ দেশপ্রোমক ছিলেন কোপোর্নকাস। চার্চের যাজক হলেও [তান 
জার্মানদের বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধে যোগ দেন। সুদক্ষ হীঞ্জনিয়র তান, নিজেই দুর্গগালকে 
সুরক্ষিত করে দূর্গরক্ষাকারী সৈন্যদের পাঁরচালনা করেন। 

চার্চের কাজকর্মে তাঁর অনেক সময় ও প্রচেম্টা যেত। তাছাড়া গারব অস্স্থ লোকেদের 
চিকিৎসায় অনেকখানি সময় তান দিতেন, চিকিৎসা করতেন 'বনা পয়সায়। 

সন্ধ্েবেলা আর রাতে কাজ থাকত না, সে-সময়টা তান দতেন তাঁর সবচেয়ে "প্রয় 
বিজ্ঞানে, জ্যোতর্বজ্ঞানে। 

কয়েক শ' বছর আগে জ্যোতার্বিজ্ঞানীদের কাজ আজকের থেকে একেবারে অন্য রকম 
ছিল। আজ জ্যোতীর্বজ্ঞানী শাক্তশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে অনায়াসে তারা দেখতে 
পারেন। আকাশের যে কোনো অংশের ছাঁব তোলা যায়, দুরবীক্ষণ যন্তে দেখা এবং অদেখা 
অনেক তারা সে-ছাঁবতে ধরা পড়বে। কোপোর্নকাসের কালে দুরবীক্ষণ যন্ত ছিল না, খাল 
চোখে শুধদ তারাদের অধ্যয়ন করতে হত। 

গ্রহনক্ষত্রকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য আকাশে তাদের অবস্থান নির্ণয় 
করার ক্ষমতা রাখতে হত জ্যোতার্বজ্ঞানীকে, পৃথবার মানাঁচত্রে কোনো সহরের অবস্থান 


ছু 


নিকোলাওস কোপোর্নকাস (১৪৭৩--১৫৪৩)। 


৩৭ 


যে ভাবে বের করতে হয় ঠিক সে ভাবে। আকাশের মানাচত্রে রেখার একটা বুনোট 'ডিগ্র 
মেপে আঁকতে হত তাঁদের, সে রেখাগুলো দেখতে আমাদের মানাঁচত্রে অক্ষাংশ ও দ্রাঘমা 
রেখার মতো। 

আগের দিনের জ্যোতাঁবজ্ঞানীরা অত্যন্ত সহজ যন্তপাতি ব্যবহার করতেন, অনেকটা 
দুই হাতওয়ালা বিরাট কাঠের কোণমাপা যন্ত্রের মতো। একটা হাত সে যন্ত্রে লাগানো 
থাকত, আর এ হাত হত দিগন্তমুখী। অন্য সচল হাতটা থাকত তারাদের দকে মুখ করে। 
দুটোর মাঝেকার কোণ থেকে বোঝা যেত দিগন্ত থেকে তারাটি কত উচ্চুতে। সে-সব দিনে 
মানট বা সেকেন্ড মাপার জন্য ঘাঁড় পর্যন্ত ছিল না। জল আর বাল-ঘাঁড়র সাহায্যে লোকে 
মোটাম্াট সময় বিচার করত। 

এ ধরনের বোঠক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কঠিন বৈজ্ঞানিক পর্বেক্ষণ চালানোর জন্য লাগত 
অসীম কৌশল আর ধৈর্য আর বিজ্ঞানের প্রাত প্রগাঢ় অনুরাগ । 

বছরের পর বছর, রাতের পর রাত, গরমে বা তুহিন আবহাওয়ায় কোপোর্নকাস যেতেন 
ফ্রমবোর্ক ক্যাথিড্রালের দেয়ালের একটি গম্বুজের ছাদে। 

সমদীর্ঘ অনেক বহর পারশ্রমের ফলে গ্রহনক্ষত্রের অসংখ্য পর্যবেক্ষণ তিনি করেন। 


জ্যোতীর্বজ্ঞানীর কাজ। ১৫২০ সালে আঁকা। 


কোপোনিকিয় দর্শন। গ্রহণলির ন্মম লাটিন ভাষায় িলাখত, সে কালে এ ভাষাতেই সমস্ত 
বৈওননিক রচনা লেখা হত। 


পর্যবেক্ষণগীলর ফলে তাঁর দৃঢ় ধারণা হল যে টলেমীয় দর্শন ভ্রান্ত। এ দর্শনে একটি 
মান্র সঠিক কথা 'তাঁন পান্‌ _- চাঁদ সাঁত্য সাত্য পৃথবাকে প্রদাক্ষিণ করে। বুধ শুক্র 
মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, পৃথিবীকে নয়। আর স্বয়ং পাঁথবীর 
ব্যাপারটা কী? পৃথিবীটা কি একটা ব্যাতিক্রম, অন্য গ্রহ থেকে আলাদা ঃ অবশ্যই নয়। 
অন্যদের মতোই পাঁথবা প্রদক্ষিণ করে সূর্ধকে। 

কোপোৌর্নকাসের মতে, বিশ্বজগতের শ্ছিরকেন্দ্র হিসেবে পাঁথবীকে ধরা চলে ন 
পাঁথবী এমন একটা কেন্দ্র নয় যার জন্য অন্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের স্যাষ্ট হয়েছে। 


৩৯ 


পাথবীকে নক্ষত্রগুলির প্রদক্ষিণের মূলে আছে নিজের মেরুরেখাতে দিনে একবার 
পৃথিবীর আবর্তন। পৃথবীর এই আবর্তনের জন্য মনে হয় সূর্য ও গ্রহগ্দাল পৃঁথবীকে 
প্রদাক্ষিণ করছে। 

কোপোর্নকাস যখন এই মহান আবিচ্কার করেন তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। বহু 
বছর 'নর্যাতনের ভয়ে [তান আবৃবকারের কথা চেপে যান, কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধ; ছাড়া আর 
কাউকে বলেনানি। 

জীবনের শেষ দিকে কোপোর্নকাস শদধ্ বন্ধদের নির্বন্ধে তাঁর রচনা ছাপাবার 
অন্দমাতি দেন। তাঁর বই প্রকাশিত হয় ১৫৪৩ সালে। লোকে বলে বহার প্রথম কাঁপ 
কোপোর্নকাসের কাছে আনা হয় তাঁর মৃত্যুশয্যায়। 

চার্চের কতৃপিক্ষরা বইটির গুরুত্ব সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারেনান। মহান জ্যোতার্বজ্ঞানী 
এত কঠিন ভাষায় বইটি লেখেন যে অজ্ঞ মঠবাসীদের মগজে জেকোন। 

অনেক [দন কোপোর্নকাসের বইকে নোধদ্ধ করা হয়ান, বিনা বাধার লোকে পড়ে। 
আর তাই অলক্ষিতে সারা ইউরোপে ছাড়িয়ে পড়ল কোগোর্নকাসের নবতত্্ব। 

কিল্তু অবশেষে বিশ্বজগতের এই নতৃন দর্শনের আসল তাৎপর্য ধর্মগ্ুরুদের কাছে 
ধরা পড়াতে তাঁরা কোমর বাঁধলেন নতুন তত্বের বিরুদ্ধে! এ তত্ব তো খুষ্টধর্মের খাস 
প্রভু হল মানুষ; সূর্য চাঁদ আর তারাদের স্ম্টি করা হয় বিশেষভাবে মানুষের 
খাতিরে। 

আর হঠাৎ কিনা ভোল বদলে গেল __ পাঁথবা 'বশ্বজগতের কেন্দ্র নয়, অন্যান্য গ্রহদের 
মতো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা ছোট্ট একটা গ্রহ মান্র, এমন কি বাচ্চাদের লাটমের মতো নিজের 
মেরুরেখাতে ঘোরে। 

এর সঙ্গে আবার বলা হয়েছে যে, বুধ শুক্র এবং অন্য গ্রহগীলি আকাশের স্ফাঁটক 
পাত্রে আলোর আতক্ষদু্র কণা নয়, তারাও স্বতন্ত্র জগত, তাদেরো আছে নিজের নিজের 
আকাশ ও পাতাল। অন্য গ্রহগ্চীলর প্রকৃতি বিষয়ে সে-সময়ে কোনো ধারণা ছিল না 
জ্যোতীর্বজ্ঞানীদের, তাঁরা ভাবতেন আমাদের পাঁথবীতে যেমন তেমন ওগুলিতেও প্রাণ 
আছে। অন্য জগতের লোকেরা বাইবেল-কাঁথত ভগ্বানস্ন্ট প্রথম পুরুষ ও নারী, আদম 
ও ইভের বংশপ্রসূত তো হতে পারে না। 

ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন ধর্মগ্ুরুরা: কোপোর্নকাসের কথা 'িয়ে ভাবতে 
শুরু করলেই লোকে আঁবশ্বাসী হয়ে পড়বে, বাইবেলের নানা উপকথা যে আজগ্দবী সেটা 
বুঝতে তারা আরস্ত করলে তাদের উপর চার্চের ক্ষমতা ও প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। 


জিওর্দানো ব্রুনো 


সেকালে ইতালি থেকে সুইজারল্যান্ড যাওয়াটা ছিল দ:ঃসাধ্য, প্রাতবেশী দেশ দুটির 
মধ্যে উত্তঙ্গ পাহাড়ের প্রাচীর _ আল্পস পর্বতমালা। উচ্চ ্ারসঙ্কটে শুধু বিপজ্জনক 
সঙ্কীর্ণ পথের ফাল। 

ধনীরা খচ্চরের পিঠে চেপে পাহাড় অতিক্রম করত, স্থানীয় লোকেরা দেখাত পথ। 
যারা গাঁরব তারা যেত পদরুজে, মাঝে মাঝে পথ হাঁরয়ে বরফে জমে বা খাদে পড়ে মৃত্যু 
শীতের দরূ্ধর্য তুষারঝড়ের সময় লোকে মরত প্রায়ই। 

তখনকার দিনে পথে চোর ডাকাতের সংখ্যা বেশ ছিল, তাদের হাত এবং প্রাকৃতিক 
নানা অস্বাবধা এড়াবার জন্য যাত্রীরা __ অশ্বতরসওয়ার ও পাদচারী দুইই -_ যেত বড়ো 
দল বেধে। 

১৫৭৬ সালের শীতকালে সুইজারল্যান্ডযাত্রী এমন একটি ক্যারাভানে যোগ দিলেন 
মঠবাসীর বেশধারী একটি নবীন ইতালীয়। 

সরাইখানায় যখন দলের লোক বিশ্রাম করে তখন যুবকটি সহযাত্রীদের থেকে আলাদা 
বসে থাকেন কোণে ঘুপাঁসতে, তাদের 
কথাবার্তায় যোগ দেন না: কেন [তান 
চলেছেন এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে উত্তর 
দেন সংক্ষেপে, আর কথা বলার সময়ে 
পোষাকের হনড দিয়ে মুখ আবৃত করেন। 
পথ চলেন একা একা, পলিশ বা অন্য 
মঠবাসীদের এাঁড়য়ে চলেন। 

কৌতূহলীরা পর্যন্ত যাত্রাশেষে নবীন 
ইতালীয়াটর গোপন কথা ধরতে পারোনি। 
কিন্তু তাঁর গল্পটা এবার তোমাদের 
বাঁল। 

তাঁর নাম জিওর্দানো ব্ুনো। স্বাধীন 
মাতৃভূমি ইতাল ছেড়ে তান পলাতক। 
স্বাধীন চিন্তার মানে,চার্চের নির্দেশমাফিক 
না চলে অনেক বিষয়ে অন্যভাবে ভাবার 
দুঃসাহস তান ধরতেন। িওদ্শানো বুনো (১৫৪৮--১৬০০)। 


ইতালির ছোট একাঁট সহর নোলায় তাঁর জন্ম ১৫৪৮ সালে। অল্প বয়সে অনাথ হয়ে 
মানুষ হন মঠে! এ কথা তোমরা তো আগেই শুনেছ যে সেদনে শিক্ষালপ্স্দের যাজক 
আর মঠবাসীদের কাছে আবেদন করতে হত। সমস্ত শিক্ষার রুপ ছিল ধর্মতত্বগত; ছেলেরা 
পড়তে শিখত ধর্মগ্রন্থ থেকে, আমাদের মতো প্রথম ভাগ থেকে নয়। 

ক্যাথীলক মঠবাসীদের মধ্যে অনেক বিভাগ ছল, তাদের নাম সম্প্রদায় বা বর্গ। 
সবচেয়ে শাক্তশালী ছিল ডামানকান বর্গ। বুনো শিক্ষা পান ডাঁমানকানদের কাছে। খুব 
চালাক চতুর ছিলেন বলে তান অনেক জ্ঞান আহরণ করেন, বর্ণে তাঁকে গ্রহণ করা হয়, 
পরে তান যাজক হন। 

বয়স খন নিতান্ত কাঁচা তখনই চার্চের অনেক শক্ষাবলী নিয়ে তাঁন চিন্তা করতেন, 
অনেক কিছু তাঁর কাছে ভ্রান্ত ঠেকত। মনে দেখা দিল প্রথম নানা ভীরু সংশর। 

মঠের লাইব্রোরর একটা অজ্ঞাত তাকে একাঁদন একটা ধুলোভরা, চামড়ায় বাঁধানো, 
ইণ্দুরে-কাটা বই তাঁর হাতে এল। নবীন যাজক বইাট খুলে লাটনে লেখা নাম থেকে 
জানলেন সেটা টরুনের িকোলাওস কোপোর্নকাসের রচনা, বিষয়বস্তু হল গ্রহনক্ষত্রের 
কথা। 

প্রাসদ্ধ এই বইটির বিষয়ে কানাঘুষো ইতিমধ্যেই জওদ্ানো শুনেছিলেন। আর এখন 
একেবারে হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে মহারত্রাট! এবার মঠবাসীদের মূখ থেকে নর, স্বয়ং 
লেখকের কাছ থেকে তিনি জানবেন কোপোর্নকাসের তত্ব 

লাইব্রেরিতে কদাঁচত লোকে আসত, সেখানে 'নারিবিলিতে বা নিজের বদ্ধদ্বার কুঠারতে 
গোপনে বইাঁট মন 'দয়ে পড়লেন ব্রুনো। নতুন দর্শনের সহজ স্বচ্ছতা তাঁকে অবাক করে 
দিল। নিজেকে সামলাতে না পেরে একজন মঠবাসীর কাছে বললেন কোপোর্নকাসের 
রচনার প্রাত তীঁর শ্রদ্ধার কথা। ব্লুনোর দুঃসাহসী বচনের কথা মঠবাসশীটি বলে দিল 
ডামানকান বর্গের শীর্ষস্থানীয়দের কাছে। 

নবীন মঠবাসীকে ভয়ঙ্কর শাস্তির হুমাক দেওয়া হল। তখন তান স্বদেশ ছেড়ে 
পালালেন, যাজকপদ পাঁরিত্যগ করলেন মঠবাসীর বেশ তানি ছাড়লেন না, কেননা যে 
দেশে হাজার হাজার মঠবাসী এবং যেখানে যাজ্রকবৃন্দের লোকে ভয়সম্দ্রম করে সেখানে 
এ বেশ রক্ষাকবচের সামিল। 

প্যালয়ে তান বাঁচলেন বটে, কিন্তু বু বছর স্বদেশের মুখ আর দেখতে পেলেন না। 
সারা জীবন কোপোর্নকাসের ধ্যানধারণা বিস্তারের কাজে আত্মানয়োগ করলেন জিওরণানো 
রুমনো। অবশ্য বাধ্য চেলার মতো শুধু পুরনো বাল কপচানাঁন তান। কোপোর্নকাসের 
মতামত তান বিকশিত করেন। 'িশ্বজগৎ বিষয়ে তাঁর ধারণা এমন কি গুরুর ধারণার 
চেয়েও সঠিক। 


৪২ 


রুনো বললেন, শুধু পাঁথবী কেন, সূর্যও নিজের অক্ষে ঘোরে । রুনোর মৃত্যুর 
অনেক দশক পরে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়ঃ 

বুনো বেশ জোর দিয়ে বলেন যে, আমাদের সূর্যকে প্রদাঁক্ষণ করে অনেক গ্রহ, আর 
নতুন অনেক গ্রহ আঁবচ্কৃত হবে যাদের কথা পৃথিবীতে অজানা। ব্ুনোর মৃত্যুর দু শ' 
বছর পর প্রথম নতুন গ্রহ-_ইউরেনস-__ আবিক্কত হল, এবং আরো পরে নেপচুন, প্র€টো 
এবং শত শত ক্ষুদে গ্রহ_ গ্রহাণুপদঞ্জ। প্রাতভাবান মানুষাঁটর ভাঁবষ্দ্বাণী সত্য হল 
এই ভাবে। 

সুদূর নক্ষত্রগুলিতে বিশেষ নজর দেনান কোপোর্নকাস। ব্নো বললেন যে, প্রত্যেকাঁট 
নক্ষত্র এক একটি সূর্য আমাদের সূর্যের মতোই প্রকাণ্ড, আর তাদের প্রদক্ষিণ করে নানা 
গ্রহ। অনেক অনেক দূরে বলে সেগ্যাল আমাদের চোখে পড়ে না। আমদের সৌরজগতের 
মতো প্রত্যেকটি নক্ষত্র এক একটি 'বশ্বজগতের- কেন্দ্র, এমন বিশ্বজগতের সংখ্যা অসাঁম। 

রূনো আরো বলেন যে, মহাশন্যে সমস্ত বিশ্বজগতের শর ও শেষ আছে, তারা 
ক্রমাগত পাঁরবর্তনশীল অসাধারণ দুঃসাহসী ধারণা এটি; খৃষ্টধর্ম মতে, বিশ্বজগত 
আঁবনশ্বর, ঈশ্বর যে-ভাবে সৃষ্টি করেছেন অনাদিকাল ঠিক সে-ভাবে আছে। 

ক্ষুরধার মনশাক্ত ছিল বুনোর; শুধ ব্টাদ্ধর সাহায্যে যে-সব জানিস তান বুঝতে 
পারেন সেগ্যীল পরবতর্ণ কালে দুরবীক্ষণের সাহায্যে আবিচ্কার করেন জ্যোতািজ্ঞানীরা। 
জ্যোঁতার্বজ্ঞানে কী দারুণ পাঁরবর্তন বুনো আনেন সেটা আমাদের পক্ষে এমন কি কল্পনা 
করা কঠিন। যেন কারাগার থেকে একা বন্দীকে 1তান মুক্ত করলেন আর সেই মানুষটির 
চোখের সামনে অন্ধকার ঘুপাঁস জেলকুঠারর দেয়ালের জায়গায় অবারিত হল অপরুপ ও 
অসীম একটি বিশ্বজগত। 

জ্যোতার্বিজ্ঞানী কেপলার কিছুকাল পরের লোক। 'তাঁন স্বীকার করেন যে, “স্মাবখ্যাত 
ইতালীয়াটর রচনাবলী পড়ার সময় মাথা ঘোরে, হয়ত তান মহাশৃন্যে চলেছেন, যে 
মহাশূন্যে কেন্দ্র নেই, আঁদ নেই, শেষ নেই __ এ কথাটা ভাবলে গোপন একটা বিভীষিকা 
আচ্ছন্ন করে দেয়।” 

জিওরানো ব্রুনোকে চরম শতু বলে চিনল চার্চ। অগাঁণত অধ্যুষিত জগৎ বর্তমান, 
বিশ্বজগৎ শেষহীন _ ভুনোর এ তত্ব বিশ্ব সৃষ্টি ও পাঁথবাঁতে খৃষ্টের আবির্ভীব বিষয়ে 
বাইবেলের সমস্ত কাহিনীকে ভ্রান্ত প্রমাণত করল _ আর এদোর উপরে তো খস্টধর্মের 
পত্তন। ব্রনোর বিরদ্ধে চার্চ কর্তৃক আনীত আভযোগে ১৩০ পয়েন্ট ছিল। 

ব্ূনোকে কালাপাহাড়ী লোক বলে ঘোষণা করল চার্চের পাণ্ডারা, এদেশ ও-দেশে তাঁর 
বাস নাঁষদ্ধ করে দিল কর্তৃপক্ষদের অনুরোধ করে। আর বুনো যত ঘোরেন তত বোৌশ 
করে ছড়াতে লাগলেন নিজের মতাবলী সারা পাঁথবীতে। 


৪৩ 


বহদ দিন নির্বাসনে কাটল। রোদ্রোঙ্জবল ইতালিতে ফিরে যাবার বাসনা প্রথর হল 
রুূনোর। এর সুযোগ নিয়ে তাঁর সর্বনাশ ঘটাল শুরা । 

একজন নবীন ইতালীয় অভিজাত, [জওভান মচোঁনগো, এমন ভাব দেখালেন যে 
ইউরোপের বিভিন্ন সহরে মুদ্রিত বুনোর অগুনতি লেখায় তাঁর সাতিশয় আগ্রহ্ক। ব্ুনোকে 
তান লিখলেন যে তাঁর শিষ্য হতে চান, পাঁরগ্রমের মূল্য দেবেন অনেক 

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ব্যাপারটা 'নর্বাসত ব্রুনোর পক্ষে অত্যন্ত ধিপজ্জনক, কিন্তু 
বেইমান করে মচোনিগ্যে আশ্বাস দিলেন যে, সব শুর হাত থেকে তাঁকে তান রক্ষা করতে 
পারবেন রুনোর আস্থা হল, বিদেশে ঘুরে ঘুরে তাঁর ক্লান্ত এসে গিয়োছিল। 

সহান বিজ্ঞানী জানতেন না যে ভূলে ভালরে তাঁকে ইতালিতে 'ফাঁরয়ে আনার 
বেইমান পাঁরকল্পনাটা করোছল ইনকুইজিশন। ধর্মের বরুদ্ধে অপরাধে আভযুক্তদের 
নির্যাতনের জন্য ইতাঁল ও স্পেনে যে 'নষ্ঠুর 'িচারসভা বসত তার নাম ইনকুইাঁজশন। 
ইনকুইটজিশনের কালে িচারকেরা হাজার হাজার লোকের প্রাণদণ্ড ঘটায়! এবার তাদের 
বাল হবে রূনো। 

ভেনিসে 1গয়ে বুনো মচোনগোকে পড়াতে শুরু করলেন শিষ্য তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা 
কারয়ে নিল যে চলে যাবার সঙ্কজ্প করলে প্রথমে তার কাছে বিদায় নিতে আসবেন। 
মচেনিগোর ভয়, পাছে ইনকুইীজিশনের মতলব টের পেয়ে বুনো পালিয়ে যান, যৌবনে যেমন 
পালয়োছলেন! জ্যোতার্বিজ্ঞানী বিদায় 'নতে এলে তাঁকে আটকে বাখতে পারবে সে। 

কয়েক মাস পড়ার পর মচোনগো বলল বুনো তাকে ভালো.করে 'শূক্ষা দিচ্ছেন না, 
তাঁর গৃপ্ত বিদ্যার সমস্ত কিছুর ভাগ দিতে তান নারাজ । 

এর উত্তরে ভোনস ছাড়ার গ্রস্তীত করলেন রুন্যে। মচোনগো খবর ছিল ইনকুইজিশনে 
১৫৯২ সালের ২৩শে মে প্রাসদ্ধ প্ডিত গ্রেপ্তার হলেন, আটাট ভয়ঙ্কর বছর কাটল 
কারাগারে। 

যে কুঠাঁরতে তান বন্দী তার ঠিক ওপরে সাঁসের ছাদ। গ্রীত্মকালে অসহ্য গরম, 
শীতকালে স্যাংসে'তে আর ঠান্ডা। এ কারাগারে বন্দীর জীবন সূদীর্ঘ একাঁট ষল্্ণা -_ 
তিলে তিলে মৃত্যুর সাঁমল। 

হত্যাকারীর! ব্ুনোকে আট বছর কারাগারে বদ্ধ রাখে কেনঃ তাদের আশা, বুনো 
নিজের মতামত প্রত্যাহার করবেন। প্রত্যাহার করলে তাদের বিরাট জয়। সারা ইউরোপে 
পারচিত ও সম্ম্মানত বুনো যাঁদ ঘোষণা করেন যে তান ভ্রান্ত, চার্চই দ্রান্ত, তাহলে 
বিশ্বজগতের গঠন সম্বন্ধে চার্চের উপকথায় আবার 'বশ্বাস ফিরে আসত অনেক লোকের। 


* ব্রুনোর রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের সবচেয়ে বড়ো সংগ্রহ আছে মদ্কোয়, লোৌনন লাইবৌরতে + 


৪৪. 


বুনোর কিন্তু অদম্য মনোবল। চার্চের বিচারকদের হুমাক ও অত্যাচারে তান মাথা 
নোয়ালেন না। নিজের মতামতের সত্যতা বিষয়ে নানা প্রমাণ তান দিলেন নাছোড়- 
বান্দাভাবে। 

তাঁর প্রাণদণ্ড ছিল ইনকুইজিশন। 'িচারসভার রায় শুনে বিচারকদের শান্ত কণ্ঠে 
বললেন ব্রনো: 

দণ্ডাজ্ঞা শুনে আমার যা ভয়, দয়াময় ঈশ্বরের নামে এ দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণে তার চেয়ে 
বেশি ভয় আপনাদের ।” 

বকধার্মকের মতো বিচারকরা রায় দিতেন এ-ভাবে: শবনা রক্তপাতে অপরাধীর 
দণ্ড হউক এ অনুরোধ জানাইতেছে পণ্য চার্চ।' এ দণ্ডান্তা আসলে ছিল সবচেয়ে 
ভয়ঙ্কর _- এর অর্থ যে অভিযুক্তকে জীবন্ত প্াঁড়য়ে মারা হবে! 


১৬০০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ার জিওর্দানো বুনোকে রোমে প্াাঁড়য়ে মারা হয়। 

অত্যন্ত আনুষ্ঠ্যানকভাবে দশ্ডিত মানুষাঁটকে নিয়ে যাওয়া হল দণ্ডস্থানে। সামনে 
রক্তলাল একটি পতাকা । সমস্ত গির্জায় ঘণ্টা বেজে উঠল। পুরো পোষাকে শত শত 
যাজক মৃত্যুকালীন স্তব গাইতে লাগল। দশ্ডিতের গায়ে একটি হলুদ পোষাক, তার ওপরে 
শয়তানের কুতাঁসং ছাঁব কালো রঙে আঁকা! মাথায় উস্চু একটা মোচার মতো টুপ, টপতে 
আগ্মীশখার মধ্যে শিশটয়ে থাকা একটি মানুষের ছাবি। হাঁটার সময়ে ব্লুনোর হাতে পায়ের 
ভার শেকলের ঝনঝনান। হত্যাকারীদের ভয় ছিল, পাছে জনগণকে সত্য জানাবার শেষ 
একটা চেষ্টা করেন বুনো, তাই তাঁর জিভ ফেড়ে দেয় তারা। 

বুনোর পিছনে বিশপ ও যাজক, রাস্ট্রীয় কর্মচারী এবং অভিজাতদের একটা মছিল, 
প্রত্যেকে সুসাঁজ্জত । 

যে চত্বরে দ্ডস্থান সেখানে হাজার হাজার রোমান নাগাঁরক জমায়েত হয়েছে। মাছিলের 
পথে লোকে লোকারণ্য। তামাসার জন্য ব্যকুল সবাই, সমস্ত ব্যাপারটা তাদের কাছে 
উৎসবের দিনের একটা অঙ্গ; সাহসী বিজ্ঞানীর প্রাত অসস্ভব পাশবিক ব্যবহারে বিচলিত, 
এমন লোক মুষ্টিমের মান্ু। 

খুটিতে বাঁধার আগে ক্ষমালাভের বিনিময়ে নিজের মতামত প্রত্যাহারের আর একটি 
সুযোগ দেওয়া হল বুনোকে। ঘুণার সঙ্গে সে-ডাক অগ্রাহ্য করে দৃঢ় পদে এগিয়ে গেলেন 
মহান জ্যোতীর্বজ্ঞানী। আগুনে দ্ধে মরার সময়ে একবারও কাতরোক্তি করেনাঁন 
তনি। 

বুনোকে প্যাঁড়য়ে মারা হল বটে কন্তু বিজ্ঞানের বিকাশ রূধতে পারল না চার্চের 
কর্তৃপক্ষরা। 

সংগ্রামে নিহত এক একটি বিজ্্রানী-সৈন্যের জায়গা নিল আরো দশটি বিজ্ঞানী। 

রোমে যে চত্বরে বুনো মৃত্যু বরণ করেন সেখানে ১৮৮৯ সালে তাঁর একাট স্যাতস্তন্ত 
বসানো হয়। 


গাঁলালও গাঁলিলেই 
জিওর্দনো রুনোর প্রাণদশ্ডের বছরে গালালও গাঁললেই ছত্রশে পা দেনা 
কোপোর্নকীয় দর্শন ঠিক বলে তান মানতেন, কিন্তু ব্রুনোর ভয়ত্কর পাঁরণামে [তান এত 
বিচালত হন যে প্রত্যক্ষভাবে সে দর্শন সমর্থন করার ঝাঁক নতে তান চানান। 
ঠিক এ সময়ে ঘটে একটি গুরত্বপূর্ণ ঘটনা : দূরবাক্ষণ যন্ত্র আবজ্কৃত হল। নতুন 
মন্তরটি দিয়ে ভারা দেখেন প্রথম গ্াাঁললিও। ইতালির এই জ্যোতীকজ্ঞানী আকাশে যা 
দেখলেন তাতে মোক্ষম বোঝা গেল যে কোপোর্নকীয় দর্শন সত্য। চাঁদে গাঁলালও দেখলেন 
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পাহাড়, আর দেখা গেল চাঁদ বেশ বড়ো একটা 
জগৎ আমাদের পাঁথবীর সঙ্গে অনেক আদল 
আছে। 

চাঁদের মতোই একটা কাস্তের রুপে 
শূক্রগ্রহকে দেখেন গালিলিও, গ্রহটি আকাশে 
একাটি উজ্জবল বন্দ: মান্র নয়। 
পর্যবেক্ষণ, যেটা গাঁলালও আরন্ত করেন 
১৬১০ সালের ৭ই জানুয়ারি । তান দেখলেন 
বৃহস্পতি আলোর একটি ক্ষুদ্র কণামান্র নয়, 
বেশ বড়ো একটা বৃত্ত। বৃত্তের কাছাকাছি 
তিনটে ছোট দাগ। ১৩ই জানুয়ার আর 
একটি দাগ চোখে পড়ল গাঁলালও-র। 

নিচের ছবিটা দেখ। দেখে হয়ত 
অবাক হবে এই ভেবে যে, গালালও কেন 
সঙ্গে সঙ্গে আলোর চারটে বন্দু দেখেনান__ 
ওদের ফটোগ্রাফ কত ভালো ওঠে! কিন্তু 


গ্যালালও গ্যাললেই (১৫৬৪-_-১৬৪২)। 


ভুললে চলবে না যে, তাঁর দুরবাীক্ষণ যন্ত্র ছিল আত দুর্বল শীক্তর, এবং পরে তাঁর তোর 
দূরবীক্ষণগঁলর মধ্যে যেঁট সেরা তার বর্ধনশীক্ত ছিল মাত্র ৩০ গৃণ। গালিালও 


আঁবচ্কার করলেন যে বৃহস্পতির গতির সঙ্গে সঙ্গে আলোর চারাট বন্দু বিরাট গ্রহাটকে 

শুধু অনুসরণ নয়, প্রদাক্ষণও করে। এ ভাবে ধরা পড়ল যে বৃহস্পাঁতির চারটে চাঁদ আছে। 
বিজ্ঞান জগত গালিলিও-র আঁবচ্কারকে অবজ্ঞার সঙ্গে পান্তা দিল না। পাদ;য়া 

+বশ্বীবদ্যালয়ের প্রফেসর ক্রেমোনিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে রাজী হলেন না। 


বৃহস্পাঁতর দিকে টেলিস্কোপ 'ফাঁরয়ে কী দেখেন গাঁললিও। 


নআমি যখন জানি যে বৃহস্পাঁতির কোনো উপগ্রহ নেই, থাকতে পারে না তখন 
দুরবীক্ষণ যন্তে চোখ দেবার দরকারটা কী? 

এ নির্বোধোক্তিতে নিজের নামকে বিখ্যাত" করেন ক্রেমোননি। 

অন্য জ্যোতীর্বিজ্ঞানীরা বললেন বৃহস্পাতর কোনো উপগ্রহ থাকা: উচিত নয়, কেননা 
সেগুলো মানুষের কোনো কাজে লাগবে না। 

একজন 'বিশপ বললেন: 

“সপ্তাহে সাতটা করে দিন; মানুষের মূস্ড্রতে সাতটা খোলা দ্বার দুটো চোখ, দুটো 
কান, দুটো নাসারন্ধ;) আর একটা মুখ; আকাশে সাতটা গ্রহ - চাঁদ, মঙ্গল, বৃহস্পাতি, রুধ, 
শাক, সূর্য এবং শান। গ্রালীলও আরো চারটে গ্রহ আবিদ্কার করেছেন এটা মানলে গ্রহের 
সংখ্যা দাঁড়াবে এগারো __ সেটা সম্ভব নয়! 

ইনিও দুরবীক্ষণ ষন্ব্ে চোখ 1দতে রাজী হলেন না। 

এদের সমস্ত আপান্ত সত্তেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের শেষ পর্যন্ত মানতে হয় যে বৃহস্পাঁতর 
উপগ্রহ আছে বাস্তাবক। 

মহাশ্‌ন্যচারীদের মধ্যে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করা সবচেয়ে সহজ। চাঁদনী রাতে আকাশের 
আমাদের এই বন্ধ্টকে আত দুর্বল দূরবাঁক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়, দেখে মানুষ কত 
তৃপ্ত পায়। 

তাঁর কথায় আবিশ্বাসী যারা তাদের সবাইকে গালিলিও 
বলতেন, এসে দেখুন না একবার! 

তান বুঝেছিলেন যে আকাশের বিষয়ে সত্যকার জ্ঞান 
বিস্তারের সবচেয়ে ভালো উপায় হল যত সম্ভব বৌশ লোককে 
চোখে দেখানো: প্রাত রাত্রে কয়েকজন জমারেত হতেন 
গালিলিও-র চারপাশে __ তাঁর বন্ধ, বান্ধব, পারচিত ব্যক্ত, 
এমন কি একেবারে অপপাঁরাঁচতরাও। সবাই নিজের চোখে 
দেখতে চাইত চাঁদকে । আর দেখে তাদের মনের অবস্থা 
কেমন হত! 

চাঁদের উপারভাগে তারা দেখত প্রকাণ্ড কালো কালো 
ছোপ, যেগুলোকে গাঁলীলও ভুল করে ভাবতেন সমদদ্র ও 
মহাসাগর ; দীর্ঘ পর্বতমালা; ছায়ার দীর্ঘতা বিচার করে 
তাদের উচ্চতা হিসাব করতে শেখেন গাঁললিও। চাঁদ 
আকাশমণ্ডলে আবদ্ধ একট রূপালি চাকতি, পৃথিবীকে 
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আলো জোগানোর জন্য তার সৃষ্ট -_ এ 
কথা শুনলে তখাঁন লোকে হাসত। 

অন্ত এ-সব আঁবচ্কারের পর 
গাঁললিও আর চুপ করে থাকতে পারলেন 
না। তখনো ক্যাালক চার্চ প্রকাশ্যভাবে 
কোপোর্নকাসের দর্শনকে নাষদ্ধ ঘোষণা 
করোন; ১৬১০ সালে গাঁলিলিও একাঁট 
বই লিখলেন যার নামটি চমৎকার _ 
শসডোরউস নানাসয়াস অর্থাৎ তারাদের 
অগ্রদূত'। বইতে কোপোর্নিকীয় দর্শনের 
স্বপক্ষে লেখেন গালিলিও, কিন্তু লেখেন 
মহা সাবধানে । 

চার্চপিতারা চিন্তিত হলেন: বুনোকে টেলিস্কোপে দেখা চাঁদের পড্ঠে। 
হত্যা করা হয়েছে, তবু কোপোর্নকাসের 
মতামত লোপ পায়ান, বরং সে দর্শনের একজন নতুন সমর্থক দেখা দিয়েছে, লোকের 
মধ্যে মতবাদ ছড়ানোর জন্য। 

আর এই সমর্থক এবং সহজ-লাখয়ে এমন একটি বিদ্বান ব্যাক্ত যাঁর নাম সারা 
ইউরোপ জানে। 

ক্যাথীলক চার্চের প্রধান, রোমের পোপ ১৬১৬ সালে একাঁট ডিক্রী বের 
করলেন। তাতে বলা হল যে কোপোর্নকীয় দর্শনকে সমর্থন করে বই ছাপালে গুরু 
দন্ড দেওয়া হবে। তাছাড়া, এ ধরনের বই এমন 1 কাছে রাখলে অপরাধ বলে 
মানা হবে। 

কোপোর্নকাসের মতামতের প্রতি চার্চের ঘৃণা এত বিপুল যে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত 
এর সমর্থন করে বই ছাপানো নিষিদ্ধ ছিল। 

তারপর চার্চপিতারা স্বয়ং গাললিও-কে আক্রমণ করলেন। ১৬৩২ সালে "দুই 
বিশ্বদর্শনের বিষয়ে কথোপকথন" নামে একাঁট বইতে 'তাঁন কোপোর্নকীয় দর্শনকে সমর্থন 
করেন। অনেক কম্টে বইটা তানি ছাপাতে পারেন। মুদ্রাকররা তাঁর অর্ডার প্রত্যাখ্যান করে -_ 
কোপোর্নকীয় শবধর্ম প্রচারের অভিযোগে নির্যাতিত হবার ভয়ে। যা হোক, তবু বইটি 
ছাপা হয়ে বেরোল। চার্৮পতারা রেগে আগদুন। 

গাঁলালও-র বই বিতরণ করা 'নাঁষদ্ধ হল; বৃদ্ধ জ্যোতার্কিজ্ঞানীকে হুকুম করা হল 
রোমে যেতে, সেখানে তাঁর বিচার করবেন স্বয়ং পোপ। 
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মৃত্যুর ভয় দেখানো হল 
॥ তাঁকে; জিজ্ঞাসাবাদ চলল 

নির্যাতনকক্ষে, সেখানে চোখের 
সামনে সেই ভয়াবহ যন্তগূলি 
চামড়ার ফানেল যাতে করে পেটে 
বিপুল পাঁরমাণে জল ঢোকানো হয়, 
পা দুমড়ে দেবার লোহার বুট, হাড় 
ভাঙার সাঁড়াশি ... 

জীর্ণ বৃদ্ধ এসব হুমকি 
সইতে পারলেন না, নিজের মতামত 
প্রত্যাহার করলেন। 

২২শে জুন বিরাট জনতার 
সামনে চার্চে নতজান হয়ে বসে 
তান প্রকাশ্যে তাঁর অনুশোচনা 
ব্যক্ত করলেন। 

এমন ক তখনো চার্চ তাঁকে 
হাতের মুঠোছাড়া করল না। মৃত্যু 
পর্যন্ত তানি ইনকুইজিশনের বন্দী 
হয়ে রইলেন। পাঁথবীর গাত 
সম্বন্ধে কারো সঙ্গে আলোচনা করা 
তাঁর বারণ। তবু গোপনে একাঁট 
বই লেখেন গাঁলালও, যাতে 
পাঁথবী ও জ্যোতিচ্কদের বিষয়ে 
সত্য কথাটি তানি স্পম্টভাবে 
বলেন। 

নির্যাতন, যন্ত্রণা বা প্রাণদণ্ড, 
কিছুতেই নতুন মতামতের প্রসার 
রোখা গেল না। বিজ্ঞানের বীর ও 
শহাঁদদের মহতা কাজ সার্থক হতে 


লাগল। 


দূরবীক্ষণ ও মানমান্দর 


জ্যোতবিজ্ঞানীদের পেশার প্রথম এবং 
সবচেয়ে জরুরী হাতিয়ার হল দূুরবীক্ষণ। 
বিজ্ঞানের অগ্রগাঁততে দূরবীক্ষণের আঁবন্কার 
এত বড়ো ভূমিকা নেয় যে এর বিষয়ে অল্প 
কিছু অন্তত জানা দরকার। 

কয়েকজনের হয়ত চোখ খারাপ, সামনের ৬ 
বা দুরের জিনিস দেখতে কম্ট হয়। কেউ 
বা কাছের জিনিস দেখে, দুরের জিনিস 
ঠিকমত বুঝতে কম্ট হয়। অন্যরা দুরের জানিস স্পন্ট দেখে, কিন্তু ছচে সৃতো পরানো বা 
বইয়ের অক্ষরাবচার আসে না। 

চশমার সাহায্যে চোখ খারাপ সারাতে শেখে লোকে দীর্ঘ দিন আগে। যারা দুরের 
জিনিস দেখে তাদের লেন্স্‌ দু দিকে উত্তল বা কনভেক্স, যারা কাছের জানিস দেখে 
তাদের লেন্স্‌ অবতল বা কনকেভ। 

প্রথম ধরনের লেন্সের দুটো দিকই উদ্‌গত, মাধ্যখানটা ধারের চেয়ে পুরু । আকারটা 
আতশন কাচের মতো। দ দিক কনভেক্স লেন্সের মধ্য দিয়ে বইয়ের অক্ষর বড়ো দেখায়__ 
সেজন্য এর নাম ম্যাগানফাইয়িং গ্রাস। 

দু দিক কনকেভ লেন্স্‌ ঠিক তার উল্টো __ ধারগুলো মাধ্যখানের চেয়ে পুরুর। এতে 
জানস দেখায় ছোট। 

সাড়ে তিন শ' বছর আগে আচমকা একটা আবি্কারের গল্প প্রচলিত আছে। একটি 
চশমাবানয়ের ছেলে দু দিক কনভেক্স ও 
দু দিক কনকেভ লেন্‌স্‌ নিয়ে খেলছিল। 
এ-ভাবে ও-ভাবে চোখের সামনে সেগুলোকে 
রাখতে রাখতে অতাঁক্তে একটা লেন্‌স্‌ 
রাখল অন্যটার সামনে _ মনে হল দুর 
গির্জার গম্বুজটা হঠাৎ আত কাছে এসে 
পড়েছে। বাপকে কথাটা বলাতে সে দুটো 
লেন্স্‌্কে একটা টিউবের মধ্যে রাখে। 
এই ভাবে নাক প্রথম দুরবীক্ষণ যল্তের 
উন্তব। 


বু 


গল্পটা সাঁত্য কি মিথ্যে তাতে কিছ এসে যায় না। জরুরী কথাটা হল এই _ ১৬০৫ 
সাল নাগাদ প্রথম দুরবীক্ষণ যন্ত্র দেখা দিল ইউরোপে। একটা টিউবে তোর (এখনকার 
ধিফল্ড বা অপেরা-গ্রাসের মতো দুটোতে নয়), এক চোখ বুজে অন্যটা দিয়ে দেখতে হত। 

গালিলিও যে দুরবীক্ষণ যন্তের সাহায্যে আশ্চর্য কয়েকটি আবিচ্কার করেন সে কথা 
তোমরা জানো। কিন্তু তাঁর যন্ত্র নিখুত ছিল না। 

দক্ষ কাঁরগররা দুরবীক্ষণ যন্্রকে আরো ভালো এবং আরো বড়ো করতে লাগল। 
প্রথম দিককার ছোট ছোট যন্তগ্যীলকে বলা হত স্পাই-গ্রাস, বড়ো যন্ত্রগলিকে প্রথম 
বলা হল দূরবাক্ষণ বা টোলস্কোপ। টোলস্কোপ কথাটা গ্রীক, এর মানে 'দুর থেকে দেখা”। 
অনেক দুরের জানিস চোখে পড়ে বলে যন্দ্রাটর নাম টোলিস্কোপ। 

প্রথম দিককার বড়ো দুরবীক্ষণ যন্তগ্যীল ছিল অসুবিধাজনক। পোলাণ্ডের গ্দান্‌স্ক 
সহরে জান হেভোলউস কর্তৃক নার্মত বৃহৎ দূরবাক্ষণ যন্ত্রটর ছবি আছে এই পাতায়। 
এটার টিউব পর্যন্ত নেই। দাঁড়তে করে ওঠাতে নামাতে হত, ব্যাপারটা অস্মাবধাজনক। 

বোশ দিন যেতে না যেতে প্রাতিফলক দুরবীক্ষণ ষন্তের উদ্ভব হল। এর প্রধান অংশ 
হল ঝকঝকে পাঁলশ করা কনকেভ আয়না, এর দেহটি দেখতে আকাশমূখা প্রকাণ্ড 
কামানের মতো। 

১৯৪১ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানী দ. দ. মাকসূতভ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এবং আরো 


হেভোৌলউসের বিরাট টোলস্কোপ। 


নিখত একটি দুরবীক্ষণ যন্ত্র তোর করেন। তাঁর যন্ত্রের প্রধান অংশ হল একাঁট কনকেভ 
আয়না এবং একাঁট লেন্‌স্‌ যার একাঁপঠ কনকেভ ও অন্যটা কনভেক্স। এ লেন্স্‌ কাটলে 
দেখা যায় চাঁদের কাস্তের মতো একটি গ্রন্তছেদ বা মোনসকাস। নতুন যন্রটির নাম লাটন 
থেকে বিজ্ঞানীরা রেখেছেন মোনসকাস টেলিস্কোপ। 

এটিতে প্রাতরুপ বেশ ভালো আসে; এর দেহ বা টিউব পুরনো ধাঁচের দূরবাঁক্ষণ 
যল্রগ্ঁলর চেয়ে অনেক ছোট। ফলে ব্যবহার করা অনেক সহজ । 

পর্যবেক্ষণ চলে মানমন্দিরে। সাধারণত এগদুলিকে বড়ো সহর থেকে দূরে তোর করা 
হয় পাহাড় বা এমন ক পর্বতের উপর যেখানে মেঘ কম, হাওয়া আরো স্বচ্ছ এবং শান্ত। 
অনেক উদ্চুতে নিম্নভূমির মতো হাওয়া অত স্পান্দত হয় না। 

লোননগ্রাদের কাছে পুল্‌কোভো মানমান্দর দুনিয়ার একটা সেরা মানমান্দির। নানা 
আবিছ্কার এবং নখুত পর্যবেক্ষণের জন্য এর প্রাসাদ্ধ। বিদেশী জ্যোতািজ্ঞানীরা 
পুল্‌কোভোর নাম দিয়েছেন “দুনিয়ার জ্যোতাবিজ্ঞানীয় রাজধানী'। সুপারচিত 
আমোরকান জ্যোতার্বজ্ঞানী নিউকোম্ব একবার বলেন, পুলকোভোতে একটা পর্যবেক্ষণ 
গ্রিনউইচে (লণ্ডনের কাছে) চারটে পর্যবেক্ষণের সামিল। 

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময়ে নাস হামলাদাররা পুল্‌কোভো মানমান্দর ধংস 
করে। পরে এটিকে আবার নির্মাণ করা হয়। 


পাঁথবী কত বড়ো? 


এ বইতে অনেক বড়ো সংখ্ার কথা পাবে _ বিলিয়ন, হাজার 'মাঁলয়ন ইত্যাঁদ। 
মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ তা তে জানো __ কিন্তু তেটাই যথেষ্ট নয় _- সংখ্যাটা কত বড়ো 
তার একটা উপলান্ধ চাই। 

একজন বিজ্ঞানী একটা পদ্ধীত বাতলেছেন: মিলিয়নের চেহারাটা কেমন জানতে 
চাইলে এক শ' বড়ো পাতা ?নয়ে প্রত্যেকটাতে দশ হাজার বিন্দু বসাও (এক শ' লাইন, 
প্রতি লাইনে এক শ" বিন্দু)। বড়ো একটা ঘরে সমস্ত পাতাগুলো টাুয়ে দিয়ে ঘুরে 
তাকালে দেখতে পাবে এক মিলিয়ন বন্দু। চেচ্টা করে দেখবে নাকি আগে থেকে 
তাহলে সাবধান করে দিই: প্রতি সেকেন্ডে তিনটে করে বন্দু বাঁসয়ে এক নাগাড়ে কাজ 
করে গেলেও তোমার লাগবে ৯২ ঘণ্টা। 

যে কোনো ছেলে মেয়ের পক্ষে কাজটা বেজায় বোশ, কিন্তু ক্লাসের সবাই উঠে পড়ে 
লাগলে দু ঘণ্টার বৌশ লাগবে না। তখন কাগজের পাতাগুলো ক্লাসঘরের দেয়ালে টাঙ্ডানো 
যাবে। 

এ ভাবে সারা ক্লাস ভালো করে বুঝবে মাঁলয়ন সংখ্যাটা কত বড়ো? 

এখন ভেবে দেখ: যে কারখানায় তোমাদের স্কুলের খাতা তোর হয় তাকে বলা হল 
একটার উপর একটা করে এক মালয়ন খাতা রাখা হোক। গাদাটা কতখ্যান উচ্চ হবে? দেড় 
হাজার 'মটারের কম নয়! যা একটা পাহাড় হবে তাতে কাঁচা বয়সের পাহাড়-চাঁড়য়েরা বেশ 
তালম নিতে পারবে। এখন একবার কল্পনা কর - এক ঘাঁলয়ন সাধারণ পেন্সিল রাখা 
হয়েছে একটা অন্যটাকে ছুইয়ে _- ১৮০ কিলোমিটার লম্বা একটা লাইন দাঁড়িয়ে যাবে। আর 
যাঁদ গোন্সিল-কারখানা এক 'মালয়ন পোঁন্সলের মালমশলা দিয়ে একটা মাত্র বড়ো পেন্সিল 
তোর করে? জিনিসটা হবে লম্বায় ১৮ টার, ওজনে ৭ টন। শুধু রূপকথার দৈত্য, মাথা 
যার মেঘ ছোঁর, শুধু সে এমন একটা পোন্সিলে লিখতে পারবে। 

এবার কল্পনা করা যাক হাজার লিয়ন ব্যাপারটা কী (আমোরকানরা একে বলে 
বালয়ন, কিন্তু ইংরাজীভাষী অন্যান্য দেশে বিলিয়নের মানে দশ লক্ষ মালিয়ন)। 

আশেপাশের ছোটখাটো 1জানসগুলোর আকার এক হাজার 'মাঁলিয়ন বাড়ালে সেগুলো 
প্রকাণ্ড হয়ে দাঁড়ীবে। এক হাজার মাঁলয়নের সকুলখাতার গাদা হবে ১,৫০০ ?কলো'মটার 
উপ্ভু। এর চূড়া পাথবার বুয়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে যাবে, শুধু রকেট পেশীছবে এর মাথায়। 

পণ্টাশজন ছারের একটা ক্লাস যাঁদ বিনা ছুটিতে দিনে ছ ঘণ্টা স্কুল খাতা গোনে আর 
প্রত্যেকে গোনে ঘণ্টায় তিন হাজার করে, তাহলে হাজার 'মালরন শেষ করতে লাগবে 
তিন বছরের বোঁশ। 
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সার বে'ধে হাজার মালয়ন পোন্সল 
সাজালে লাইনটা চার বারের বোঁশ 
পাঁথবীকে বেড় দেবে। আর হাজার 
মিলিয়ন পেন্সিলের মালমশলা দিয়ে একটা 
পোন্সিল বানালে সেটা দৈঘেয হবে ১৮০ 
টার, প্রচ্ছে সাড়ে ছয় মিটার এবং ওজনে 
৭,০০০ টন। পাইপের মতো পেন্সিলের 
ভেতরটা ফাঁপা হলে সেখানে প্রা 
পোনেরোটা একতলা বাঁড় বানানো চলবে, 
এক শ' জন লোকে থাকতে পারে সেখানে । 

তারা বলবে সগর্কে: 'আমরা থাঁক 
পোন্সিল-নগরে 

এখন পাঁথবীর আকার নিয়ে পড়া 
যাক। 

পাঁথবীর একেবারে কেন্দ্র পর্যন্ত 
কুয়ো খড়লে সেটা হবে ৬,৩৮০ 
কলোমটার গভীর। 1সপড় বা মই বেয়ে 
ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার বেগে নামতে 
থাকলে, দিনে রাত্রে না থেমে তলায় 
পেশছতে লাগবে প্রায় দু মাস। 

অবশ্য এমন কুয়ো খোঁড়া সম্ভব নয়। 
সবচেয়ে গভীর খাঁনগুলো তো দু 
িলোমিটারের বেশি গভীর নয় _ আর 
এটা হল পাঁথবীর বূক থেকে তার কেন্দ্রে 
যতটা দূরত্ব তার তিন হাজার ভাগের এক ভাগ। 

পাঁথবীর কঠিন ভূত্বকের চে কী আছেঃ প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া এখনো কঠিন। 
এ-দিকে ভূপজ্ঠ বেশ খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করা হয়েছে, লোকে পেশীছয়ান এমন জায়গা খুব কম। 

কিলোমিটারের উপাঁরভাগ হল এমন একটা বগক্ষেত্র যার পাশগ্যীল এক িলোমটার 
দীর্ঘ, ১০০ হেকটারের সমান। পৃথিবীর উপারভাগ তাহলে আয়তনে ৫০,০০০ 'মাঁলয়ন 
হেকটার। এর দশ ভাগের সাত ভাগ জল, বাঁক তিন ভাগ শুধু স্থছল॥ 

পৃথিবীর ঘনমান কতোখানি 2 


৬ 


উপ্চু, এক িলোমিটার চওড়া এবং এক িলোমিটার লম্বা হবে 'জানিসটা। এ বাক্সে মস্কোর 
সব বসতবাঁড় ও দালান ভরে দেওয়া যেতে পারে । আর পৃথিবীর ঘনমান হল এমন [িউীবক 
কিলোমিটারের চেয়ে দশ লক্ষ মিলিয়নেরও বোশ! 

পাৃথবীর ভর, অর্থাৎ কী পাঁরমাণ উপাদানে এর গড়ন, তা কল্পনা করা আতি কঠিন। 
তাই একটা ছাঁব দেবার চেষ্টা কাঁর। 

ধরো, ঠিক করা হল বিশ্বজগতের অন্য একটা জায়গায় পাঁথবাঁকে সরানো হবে। 
পাঁথবীর ভর, অর্থাৎ যা দিয়ে তোর তার সবটা __ পাথর ও ধাতু, বড়ো বড়ো [পেতে 
জল, 'সাঁলণ্ডার ভার্ত গ্যাস __ সব যাঁদ এক শ' টন ধরে এমন এক একটা মালগাঁড়তে 
তুলে দেওয়া হয় তাহলে পাঁখবীকে বহন-করা ট্রেনে কত গাঁড় থাকবে? 

বিরাট সংখ্যাটা বললে শব্দটা অচেনা ঠেকবে তোমাদের । তাই অন্য ভাবে বলা যাক: 
পৃথবীর অবস্থান থেকে শেষ 
ইঞ্জিন পেশীছিয়ে গগয়েছে দূর 


“কী সাংঘাতিক বেগ” এ 
কথাটা বলার সময়ে আলোর রাশম 
পাঁথবীকে আট পাক ঘুরবে। 

যাঁদ বল: চাঁদ কত দূরে!” 
কথা শেষ করার আগেই আলোর 
রাশ্ম পেশীছিয়ে যাবে চাঁদে। 


পাঁথবী-বাহী ট্রেনের পিছনে গার্ড লণ্ঠন তুলল হঞ্জন-চালককে সঙ্কেত জানাতে। 
কতক্ষণে সঙ্কেতাঁট পেশছবে চালকের কাছে ষাট হাজার বছরের বোঁশ। তাহলে বোঝো, 
পাঁথবীর ভর ব্যাপারটা কী! 

পাথবী-বাহ ট্রেনে গার্ড না রাখলে নয়। গাঁড়র সংখ্যা অনেক, কিন্তু প্রীত বিশ হাজার 
লিয়ন ট্রাক ছু এক একটি গার্ড রাখা ঠিক হয়েছে। তবু আশ্চর্য ট্রেনাটর গার্ড 
জোগাতে লেগে যাবে পৃথিবীর সমস্ত লোক __ ২৫০ কোটি লোক। দুজন গার্ডের মধ্যেকার 
ব্যবধান হবে ৩৬ কোটি কিলোমিটার, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রায় আড়াই 
গুণ। সবচেয়ে কাছের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে জাগল একজন গার্ডের মনে - ট্রাকগ্দীলর 
ছাদ হয়ে স্বাভাবিক হাঁটার গাঁততে, ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার হিসেবে চললে তার লাগবে 
৬,৯০০ বছর। 

পরজিবাদী কয়েকটি দেশে এমন বিজ্ঞানী 
আছেন যাঁরা বলেন যে, পাঁথবীতে বন্ডো বৌশ 
লোক, কিছ? দিনের মধ্যে সব আঁধবাসীদের 
আহার্য জোগাতে আর পারবে না পাথবী। 

কথাটা সত্যি নয়! 

পাঁথবীর উপারভাগকে সমস্ত লোকের মধ্যে 
সমানভাবে [বিলি করলে প্রত্যেক পুরুষ, নারী 
ও শন পাবে পাঁচ হেকটার শুকনো জাম আর 
বারো হেকটার জল। আর পাঁচ হেকটারে অপর্যাপ্ত 
শস্য, ফলমূল শাকসব্জি হতে পারে। প্রত্যেককে 
শাল করা জমি থেকে খাবার জোগানো চলবে 
শত শত জনকে। 

অবশ্য মরুভূমি আর তুষারাবৃত জায়গাগ্দালকে চাষবাসের পক্ষে ঠিক করে নেবার 
জন্য অনেক িছন করতে হবে। কিন্তু সেটা করার সামর্থ আছে মানুষের । 

কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতে, আঁবলম্বে কয়লা, লোহা আর তেলের ঘাটতি দেখা দেবে। 
এটাও সত্যি নয়। 

পাঁথবীর সম্পদের শেষ নেই। আজ জলাবদন্যৎ, হাওয়ার শাক্ত, সূর্যরশিমর উত্তাপ 
এবং পারমাণাঁবক তেজ কয়লা ও তেলের জায়গা দখল করতে চলেছে। 

পাৃঁথবীতে ধাতুর সরবরাহ অফুরন্ত। তবু কোনো কারণে কোনো ধাতুর ঘাটাত হলে 
ইাঞ্জানয়ররা তার জায়গায় অন্য ধাতু বা প্রাস্টক দিতে পারবেন। 


৬৭. 


কম্পাসের পয়েন্ট 


বোনার পাতলা ছংচ একটা জোগাড় করে আপেলের মধ্যে এমন ভাবে ঢোকাও যাতে 
ঠিক মাঁধ্যখান হয়ে যায়। সবচেয়ে ভালো হল বৃত্তের কাছে ঢুকিয়ে দেওয়া। তাহলে 
আপেলের অক্ষ হবে ছচটা, অক্ষদ্ণ্ডের উপরে যেমন চাকা ঘোরে তেমন ভাবে এর উপর 
আপেলটাকে ঘোরানো যাবে। আপেল নড়বে, অক্ষ কিন্তু নিশ্চল। 

যেখানে ছণুচ ঢুকেছে এবং যেখান থেকে ফুড়ে বৌরয়েছে সেগুলো হল মেরু। উত্তর 
ও দক্ষিণ মেরু। বৃত্তের পয়েন্টটাকে বলা যাক উত্তর মেরু। তাহলে দুটো মেরুর মধ্যে 
তফাৎটা স্পস্ট থাকবে । এখন আপেলের মধ্যখান ঘরে এমন ভাবে একটা লাইন টানো যাতে 
দুটো মেরু থেকে দূরত্ব সমান থাকে। এটা হল ভূবিষুবরেখা, এটি আপেলকে দুটো 
গোলার্ধে ভাগ্ন করেছে। উত্তর মেরুর গোলার্ধ উত্তর গোলার্ধ, অন্যাট দক্ষিণ গোলার্ধ। 

িজবোর্ডের একটি ক্ষুদে মানুষ বানিয়ে ভূবিষফুবরেখার উপরে রাখো উত্তর মেরুর 
দিকে মুখ করে বা আরো সহজে বলতে গেলে, উত্তরমুখো করে! লোকটার ভান হাত 
প্‌বের দিকে থাকবে, বাঁ হাত পশ্চিমের দিকে। 

এ-বার উত্তর মেরু থেকে দাঁক্ষণ মেরু পর্যন্ত একটা লাইন টানো! এটির নাম 
মৌঁরাডয়ান বা মধ্যরেখা, অর্থাৎ মধ্যদনের রেখা । নামটা এল কোথা থেকে ? আপেলে উত্তর 
ও দক্ষিণ মেরু ঘিরে একটা সত্যে জড়ানো সহজ, কিন্তু পৃথিবীর বেলায় নয়। সেটা 
করতে গেলে বিশ হাজার কিলোমিটার লম্বা একটা সুতো নিয়ে যেতে হবে উত্তুঙ্গ পাহাড়, 
সমুদ্র ও মরুভাম পোরিয়ে। বা হোক, ছোট একটা মধ্যরেখা 
টানা চলে এ-ভাবে 

লম্বা একটা খুঁটি এমন ভাবে মাটিতে বসাও যাতে 
একেবারে খাড়া হয়ে থাকে । তারপর দরকার হল রোদের দিনে 
খহাটাটর ছায়ার নড়ন দেখা । ভোর সকালে ছায়া হবে দীর্ঘ, 
তারপর সূর্য উঠলে ক্রমশ ছোট হতে থাকবে। মধ্যদিনে 
সবচেয়ে ছোট, তারপর আবার দীর্ঘ হবার পালা। 

ছারা যখন সবচেরে ছোট তখন একটা গজাল মাটিতে 
পোঁতো। গজাল থেকে খুটি পর্যন্ত লাইন টানলে সেটা হবে 
মধ্যরেখার একটা অংশ; উত্তর গোলার্ধে তোমার বাস হলে 
খুটিটা হবে তোমার লাইনের দক্ষিণ প্রান্ত. আর গজালটা 
উত্তর প্রান্ত। লাইনটার নাম মধ্যরেখা বা মধ্যাদনের রেখা, 
কেননা মধ্যাদনে তুমি সেটা টেনেছো। 


৮ 


টি 
পিং 


খুঁটির দিকে হন ফিরে আর গজালের 
দিকে মুখ করে দাঁড়ালে তুমি দেখবে উত্তর 
দিক, দক্ষিণ দিক থাকবে তোমার পিছনে, পুব 
ডাইনে আর পাশ্চম বাঁয়ে। কম্পাসের চারটে 
প্রধান পয়েন্ট বের করার উপায় হল এটা। 
এদের মধ্যখানে অন্যান্য পয়েন্টও আছে __ 
উত্তর-পৃব, উত্তর-পাশ্চম, দক্ষিণ-পুব এবং 
দক্ষিণ-পশ্চিম । 

স্থল ও জলপথের যে সব যাত্রীদের 
দিকনির্ণয় বিষয়ে আরো সাঠক হতে হয় 
তারা এদের মধ্যে আরো অনেক পয়েণ্ট 
পুব ইত্যাদদ। কথাগ্যালর অর্থ তোমাদের 
কাছে এখন সহজবোধ্য হয়েছে মনে হয়। 

কিন্তু মেঘলা বা বাদলা দিনে দিকানর্ণয় 


চলে কেমন করে; তখন কম্পাসের চুম্বক কাঁটা ব্যবহার করতে হয় _ এর একটা দিক 
উত্তরমুখা, অন্যটা দক্ষিণ। কম্পাসের ছোট গোল কার্ডে সব কটা পয়েন্ট বসানো আছে __ 


সেজন্য তাদের নাম কম্পাসের পয়েন্ট । 


শনর্মেঘ রাত্রে ধ্ুবতারার দিকে তাঁকয়ে কম্পাস বিনাই উত্তর দাক্ষণ পূব পাশচম বের 


করা চলে। 

উত্তর গোলার্ধের বাঁসন্দে সবায়ের কাছে 
একাঁট নক্ষত্রমপ্ডল পাঁরচিত, এর নাম 
সপ্তার্ষমণ্ডল কা বড়ো ভাল্লক। অবশ্য 
চেহারাটা মোটেই ভাল্লঃকের মতো নয়, বরং 
হাতাওয়ালা বাঁটর মতো। আগেকার দিনে 
বোধহয় সেটা। 

হাতার শেষ দুটো তারার মাঝখান দিয়ে 
একটা লাইন যাঁদ টানো এবং আরো পাঁচ গুণ 
এগয়ে নিয়ে যাও তাহলে সেটা প্রায় প্রুব বা 
উত্তর তারার মধ্য দিয়ে যাবে। 


টি 


সপ্তার্য ও ধ্ুবতারা। 


ধ্ুবতারা কখনো স্থান পারবর্তন 
করে না। আর সমস্ত তারা এটিকে 
প্রদাক্ষণ করে যেন তাদের কেন্দ্র এট, 
কিন্তু ধ্ুুবতারা নিজের জায়গায় অটল । 
উত্তর দিক দৌখয়ে দেয় ধ্রুবতারা । 
এর মুখোমুখি দাঁড়ালে কম্পাসের 
অন্য সমস্ত পয়েন্ট বের করা চলে। 
অন্য একটি নক্ষত্রপুঞ্জের _ ছোট 
ভাল্লঃক বা শশুমারের শেষ তারা হল 
ধ্যকতারা। িশুমারের আকার অনেকটা 
স্তার্যর মতো। 
কাজাখরা মজার নাম দিয়েছে বড়ো 
ও ছোট ভাল্লুকের। আগে তারা ছিল 
রাখালিয়া লোক, ভেড়া, উট আর ঘোড়া 
পালন করে জীবিকা চালাত। ভাবত 
আকাশেও পশুপালক আছে। নিশ্চল 
ধ্ুকতারাকে তারা বলত খট, যে 
খুটিতে ছটা ঘোড়া অর্থাৎ ছোট 
ভাল্ল:কের অন্য নক্ষত্রগুলি বাঁধা। সারা 
রাত তারা খুটির চারপাশে ঘোরে আর 
স্বর্গের ঘাস খায়। বড়ো ভাল্প,ক বা 
সপ্তার্ধর যে সাতাঁট তারা সারা রাত 
খুটি আর ঘোড়ার চারপাশে চন্ধর 


দেয় তাদের তারা বলত সাত ঘোড়াচোর __ স্বর্গের ঘোড়া চুরর মতলব তাদের। 
আকাশে ধুবতারাকে বের করতে শিখলে পরে কাজ দেবে। 


পাঁথবীতে দিন রান্র কেন হয় 


স্টেশন থেকে মন্থর গতিতে বেরোনো ট্রেনে বসে মনে হয় অন্য লাইনের নিশ্চল ট্রেনটা 
পিছন দিকে হটছে। আসলে কিন্তু তোমার ট্রেনটাই আস্তে আস্তে এগয়ে চলেছে। গাঁত 
বাড়লেই ভ্রান্ত কেটে যায় ঝাঁকুনি, দোলানি আর খট খট শব্দে। 


জাহাজ যখন বন্দর ছাড়ে তখন একই ভুল হয় আমাদের। ক্ষণেকের জন্য মনে হয় 
বন্দরটা জাহাজ থেকে সরে যাচ্ছে। 

আতিকায় একটা লাটিমের মতো আমাদের পৃথিবী শূন্যে ঘূর্ণমান। 

একটা লাটম ঘুরিয়ে তার উপরে কাগজের ছোট টুকরো বাঁসয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে 
টুকরোটা পড়ে যাবে। যে শাক্ততে ওটা পড়ে তার নাম কেন্দ্রাতগ শাক্ত। অর্থাৎ যে শক্তি 
কেন্দ্র থেকে অন্যাদকে টানে। কোনো ?কছু ঘুরতে থাকলেই দেখা দেয় এ শক্তি। 

পাকের চাঁকর্পাক-যন্ত্র জোরে, ক্রমশ জোরে ঘুরতে থাকলে ওপরকার লোকজন ছিটকে 
পড়ে। 

কিন্তু পৃথবী তো ঘূ্ণযমান, তবু ওপরের লোকজন, পশু পক্ষী, পাথর বাল কেন 
পড়ে যায় না, কেন উপছে পড়ে না নদী আর সাগরের জল ? 

কারণটা সহজ: পৃথবী যথেষ্ট জোরে ঘোরে না। 

চাঁক্পাক-যন্তর চলতে শুরু করলেই লোকে পড়ে যায় না, পড়ে তখাঁন যখন সেটা বেশ 
জোরে ঘোরে। 

পাশিম থেকে পুবে পাঁথবীর ঘুরপাক, একটা পুরো পাক খেতে লাগে চব্বিশ ঘণ্টা। 
পাঁথবীর তুলনায় মানুষ এত ক্ষুদ্র যে গতিটা বোঝে না, বিশেষ করে গাঁতটা অত্যন্ত মস্‌্ণ 
বলে, কোনো বিরতি বা ঝাঁকান নেই। তাই আমাদের ভ্রান্তি হয় যে, পাথবা চুপচাপ দাঁড়য়ে 
আছে অথচ আকাশ আর আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক _ চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র _ চব্বিশ 
ঘণ্টায় পৃথিবীকে একবার আবর্তন করছে। মনে হয় আকাশ পূব থেকে পশ্চিমে বিপরীত 
মুখে চলেছে। 

ছ:চসুদ্ধ সেই আপেলটা তো রয়েছে। ছ:চটা হল অক্ষ বা মেরুদণ্ড। পাঁথবীর মেরুদণ্ড 


ইউরোপ ও আফ্রিকায় দিন, আমোরকা ও আমোরকায় দিন, পূর্ব গোলার্ধে রান্রি। 


ইস্পাতের ছ'্চ নয়, কল্পিত একটা লাইন যাকে ঘরে পাথবার চক্রগাত। লাইনটা দৈর্ঘেয 
১৯২ হাজার [িলোমিটারের বোশ। পাঁথবীর 'বষফুবরেখার দৈর্ঘ্য প্রা ৪০ হাজার 
িলোমটার। 

সূর্যের দিকে শুধু একটা দিক করে পাঁথবী বরাবর ঘুরলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াত। 
সে দিকটায় তাহলে হত প্রচণ্ড তাপ, আর অন্য আলোহীন দিকটায় ভীষণ কনকনে ঠাণ্ডা 
আর অন্ধকার। 

তাহলে পাঁথবাতে প্রাণ থাকা অসপ্ভব হত। কিন্তু রাঁত্র আছে, দিন আছে, পাঁথবীর 
চক্রমণ এমন ভাবে চলে যে কোনো একটা দিকে অতি গরম বা আতি ঠাণ্ডা হয় না। 


সময়ের হিসাব 


গতিহীন পাঁথবীর মতো অসস্তব দজানস কজ্পনা করতে পারো? এমন পাথবীতে 
ত্রাহলে সময় গণনা হত কী করেঃ 

অদ্ভুত বিচিত্র সে দেশে সূর্য আকাশে নিথর হয়ে আছে, গছের পাতা বাতাসে কম্পিত 
নয়, বনে শিকারীর পাশে ক্ষীণ হলুদ আগ্মাশখা একেবারে স্ছির। শিকারী নিজে একেবারে 
না নড়েচড়ে বসে আছে আগুনের পাশে, তার ঘাঁড়র কাঁটা গাঁতহীন, ঝোপঝাড়ে ইন্দুর 
ধরার জন্য থাবা বাগিয়ে যেন জমে গিয়ে শেয়ালটা দাঁড়য়ে আর গর্তের মধ্যে ইপ্দুরটারও 
একই দশা... এটা কি রুপকথা £ হ্যাঁ, তাই 

অন্যাদকাল থেকে লোকে রুপকথা বানিয়েছে, এ-রকম কাহিনীতে নাদ্ুত পুরীর কথা 
আছে। দেশের রাজা ও রানী তিন শ' বছর ধরে নিশ্চল, প্রাসাদে মল্তী আর ভৃত্য, 
প্রাসাদ তোরণে সান্তী, প্রবেশদ্বার ঘোড়ারা গাঁতহীন, ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে িচ্কম্প। 
তারপর সাহসী রাজকুমার এসে 'নাদ্রত পুরার মন্তাবষ্ট ঘুম তাড়াল আর সবাই যে যার 
কাজে আবার লাগল, বুঝল না যে তিন শ' বছর তারা ঘাঁময়েছে। যেখানে গাঁত নেই, 
সেখানে সময় বলে কিছু নেই! 

কোটি কোটি বছর আগে, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের আগে, ঘাঁড় উদ্ভাবনের 
আগে, প্রকৃতি নিজে সময় নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত সঠিক ঘাঁড় দেয়। সেটা হল নিজের 
সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকেও প্রদক্ষিণ করে। 
থাকত __ বছর-কাঁটা আর 'দন-কাঁটা। প্রথমটা বছরে একবার ঘাঁড়তে চক্কর দত, দ্বিতীয়টা 
দেখাত নিজের মেরুদশ্ডে পাক খেতে পাঁথবাঁর কতটা সময় লাগে। 


৬২ 


সময়ের এই দুটো প্রধান মাপ আমাদের দিয়েছে প্রকৃতি। বাঁক সবাঁকছন মানুষের 
উদ্ভাবন। সপ্তাহকে পাঁচ বা দশ দিন দীর্ঘ করার ক্ষমতা ধরে মানুষ, দিনকে সে দশ বা 
চল্লিশ ঘণ্টায় ভাগ করতে পারে, ঘণ্টাগুলো আজকের তুলনায় বড়ো বা ছোট হবে তাহলে। 
কিন্তু দিনকে এক সেকেন্ডে বাড়ানো বা কমানো বা পৃথবীকে সূর্যের চারদিকে আরো 
তাড়াতাঁড় ছোটানো মানুষের প্রয়োগাবদ্যার বাইরে। 

বারো মাসে কেন বছরকে ভাগ করা হয়েছে? তার কারণ চাঁদ। 'মান্থ্‌, আর “মুন” 
কথাটার উৎপাত্ত এক শব্দ থেকে। বছরে বারো বারের একটু বোঁশ পাঁথবীকে চন্ধর দেয় 
চাঁদ। তাই বারো মাসে বছর আমাদের হিসেবে। 

মাস বিভক্ত হয়েছে সপ্তাহে। 

প্রাচীন ধর্মীবশ্বাস, রীতি-আচার আর অনুষ্ঠানের স্মৃতি টিকে আছে সপ্তাহের ?দনের 
নামকরণে। সব ভাষায় এটা ঘটেছে। 

দিনকে ভাগ করা হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টায়, ঘণ্টাকে ষাট 1মানটে আর মনিটকে ষাট 
সেকেন্ডে। আজকাল তো বেশির ভাগ লোক দশাঁমকে শতকে গণনা করতে অভ্যন্ত, তাহলে 
দনকে দশ ঘণ্টার দুটো অংশে, ঘণ্টাকে এক শ মানটে আর ানটকে এক শ সেকেন্ডে 
ভাগ করলেই হয়। তাহলে ঘণ্টা আজকের চেয়ে একটু দীর্ঘ আর 'মানট ও সেকেন্ড সংক্ষিপ্ত 
হবে বটে, কিন্তু মোট্রক পদ্ধাততে সময় গণনা করার স্মাবধা আছে। 

এ পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রস্তাব উত্থাঁপত হয়েছে কিন্তু কখনো কাজে লাগানো হয়ান 
এঁটকে, কেননা তাহলে সারা পৃথবীতে 
কোটি কোট ঘাঁড় বরবাদ করে নতুন ঘাঁড় 
বানাতে হবে। কোট কোটি বই আর 
পাঠ্যপ্রস্তক নতুন করে লিখে ছাপাতে হবে। 
তাই সময়-গণনার অস্মাবধাজনক পদ্ধাতটা 
প্রাচীন ব্যাবলন থেকে আমাদের সময় 
পযন্ত টিকে রয়েছে: ব্যাঁবলনের লোকেরা 
ডজন আর বাটে গুণত। 

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পযন্ত 
লোকে নানা ধরনের ঘাঁড় ব্যবহার করে 
আসছে । আগেকার দিনের একটা ঘাঁড় ছিল 
সূ্ধঘাঁড়। মাটিতে একটা খুটি খাড়াভাবে 
পোঁতা হত, সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে খুটিকে 
ঘূরত তার ছায়া _ সকালে আর সন্ধ্যায় 


দীর্ঘ ছায়া, মধ্যাহে ছোট। এতে অবশ্য মানট ও সেকেন্ড অনুমান করার কোনো উপায় 
ছিল না, আর মেঘলা সূর্যহীন দিনে এ ঘড়ি ছিল অকেজো। 

বাল ও জলঘাঁড়ও প্রচালত। একটি পান্র থেকে অন্য পান্রে কতটা বাল বা জল 
ঝরল তা থেকে সময়ের মাপ। বড়োলোকের বাড়তে এ ঘাঁড় দেখার জন্য বশেষ দাস থাকত ৷ 
সব জল বা বাঁল উপরের পান্র থেকে নিচের পারে পড়লে, সে পাত্র বদলে হাঁক দিত -- 
“সকালের পর এতট্য বেজেছে' -- অনেকটা ঘণ্টাওয়ালা ঘাঁড়র মত্যে। 

হাসপাতাল আর 'ক্রুনকে 'বাভন্ন চিকিৎসার সময় গণনার জন্য এখনো বাঁলঘাঁড়র 
চল আছে। 

অনেক পরে উদ্ভব হল ভার ও পেশ্ডুলাম্ওয়ালা ঘাঁড়র। স্বশেষে এল স্প্রিঙে চলা 
পকেটঘাঁড়। 

বিজ্ঞানের অগ্রাতি যত প্রথর তত সঠিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমর-গণনা। সারা পাঁথবীতে 
সাঁঠক সময়-সঙ্কেত জানায় রেডিও । 

এত সঠিক সময় কার দরকার £ সমুদ্রে তার জাহাজ ঠিক কোথায় জানার জন্য সঠিক 
সময় দরকার জাহাজের ক্যাপ্টেনের; রান্রে বা কুরাশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার চলার সময় এটার 
দরকার পড়ে বিমানের দিগাঁনর্ণকের ; হীর্জনয়র ও ক্রীড়াবিদ, শিক্ষক ও ছাত্র -_ সবায়ের 
দরকার সঠিক সময়। 

কিন্তু যেটাকে সঠিক সময় বাঁল সেটাও বিজ্ঞানীদের পক্ষে ষথেস্ট সাঠক নয়; তাঁদের 
এমন কি 'মালয়ন ভাগের একাংশের সঙ্গে? 
জ্যেতাবিজ্ঞানণ ইনাস্টাটউট আর লোননগ্রাদের পুল্‌কোভো মানমান্দির। 

তারাদের অবস্থিত হিসেবে সঠিক সময় বিচারের আতি নিখুত যন্তপাঁতির ভিজাইন 
করেছেন সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়র আর জ্যোতাঁবজ্ঞানীরা। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


তারা এবং গ্রহ কী জানিস ঃ 


সূর্য একটি প্রকাণ্ড আঁগ্রময় গোলক যাকে চত্রমণ করে আমাদের পাঁথবী। সূর্য 
থেকে পাঁথবীর দূরত্ব পোনেরো কোটি টিলোমিটার, তবু চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল একটা 
চাকীতর মতো তা আমাদের ঠেকে আর দু এক মান তাকালে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। 
শুধ ভোর-সকালে বা সন্ধ্যের দিকে যখন দিকচক্রুবালের কাছে সূর্য তখাঁন দেখাটা নিরাপদ । 
সে সময় ঘন বায়স্তর ভেদ করে আসে বলে সূর্যরশ্মির জৌলুষ কিছুটা কমে। 

. পৃঁথবী আরো দূরে সরে এলে সূর্যের বাহ্যিক চেহারাটা কেমন হবেই আরো ছোট 
দেখাবে নিশ্চয়ই । যাঁদ আরো কয়েক হাজার কোট কিলোমিটার দুর থেকে তাকাই তাহলে 
দেখাবে ক্ষুদ্র উজ্জ্বল একটা বৃত্তের মতো! যতক্ষণই তাকাই না কেন আমাদের চোখে ধাঁধা 
লাগবে না। 

সূর্য থেকে দুরে, আরো দুরে সরে গেলে সেটাকে দেখতে হবে নির্মেঘ আকাশে 
দৃশ্যমান আরো অনেক নক্ষত্রের মতো। 

সূর্ধ হল নক্ষত্র। এত বিরাট দেখায় তার কারণ পৃথিবী অনেক কাছে। অন্য নক্ষত্রগলি 
প্রত্যেকে এক একটি সূর্য, আমাদের পাঁথবী থেকে তাদের দূরত্ব বিরাট। 


5--3071 চে 


হাজার হাজার ভিগ্রীর তাপ্যক্ত আগ্রময় জ্যোতিচ্ক হল নক্ত্র। প্রত্যেকটি তপ্ত জিনিস 
তার; মেঘ থেকে চকিতে আসা বিদ্ঢতের আলোয় আলো হয়ে ওঠে পাঁথবী। কিন্তু 
প্রদীপাশখা বা বিজলী বালবের সূত্রের চেয়ে অনেক, অনেক বোঁশ তাপ ধরে যে কোন্যে 
নক্ষত্র। পাঁথবী থেকে সূর্যের যা দূরত্ব তার চেয়ে কতো বোঁশ দূরত্ব পাথবী থেকে অনেক 
নক্ষত্রের _ লক্ষ লক্ষ, এমন কি কোট 'নিযৃত গুণ বৌশ -- তব সেগুলো আমাদের 
চোখে পড়ে। এতে প্রমাণ হয় কী ভীষণ উজ্জ্বল শুন্যের এই আগ্রগোলকগুঁলি? 

আকাশে অন্য সব দেহ আছে যেগুল নিজেরা আলো দেয় না, বড়ো নক্ষত্রের আলো 
ধার করে ছড়ায়। 

সূর্ধের দিকে মুখ করালে আয়না পুড়ে যাবে না, উজ্জল সূ্যালোক প্রাতফলিত 
করবে। সে প্রাতফলন এত তেজী যে তাকানো যায় না। আয়নায় সূর্ধরশিমর প্রাতিফলন 
দেখা যায় বহ7 দূর থেকে, সঙ্কেত পাঠানোর জন্য একে ব্যবহার করে সৈন্যরা। 

শুধদ আয়নাই সূর্যরশ্ম প্রাতফালত করে না; সূর্ধরশ্ম প্রাতফাঁলত হয় টোবিল 
থেকে, বই থেকে, কাচের জলাধার থেকে, দেয়ালের ছি থেকে, গাছপালা পাহাড় পর্বত 
থেকে, ঘরে যা ফিছ আছে আর রাস্তায়, সব থেকে! 

সহজ একটা পরাঁক্ষা করতে পারো: জানলার খড়খাঁড়ি বন্ধ করে দাও বা পর্দা টেনে 
দাও _ রোদে ঝকঝকে ঘরের জায়গায় অন্ধকার। 

অন্ককারটা কীঃ আশে পাশের জানিস থেকে সূর্ধরশ্ম অপ্রাতিফতিত হয়ে আমাদের 
চোখে না এলে আমরা বাল অন্ধকার। এবার একটা মোমবাতি ধরও বা বজলাী বাতিটা 
জবালাও । আবার সবাঁকছন গোচর হল, অবশ্য সূষণলোকে যেমন স্পন্ট দেখা যায় তেমন নয়। 

তাহলে আলো-না-ছড়ানো জিনিস আমরা শুধু দোখ এই কারণে যে তারা অন্য একটা 
উজ্জবল জানিসের রাশ্ম প্রাতফাঁলত করে চালান দেয় আমাদের কাছে। 

আয়নায় সূর্ধের প্রাতফলন আমাদের চোখে ধাঁধা লাগায় কেন? কেনই বা একই রশ্মিতে 
আলোকিত অন্যন্য ঈজনিস _ যেমন টোকিলে রাখা নোটবই বা বিছানার কম্বল _ আমরা 
চেয়ে দেখতে পাঁর বিনা অস্বাস্তিতে ই 

ঝকঝকে মসৃণ ব্ুকওয়ালা উজ্জবল জিনিস সূর্ধরশ্মিকে প্রাতফালিত করে জোট 
বাঁধে, আর এই রশ্মির জটলা চোখে ধাঁধা লাগায়। অমসৃণ বুকওয়ালা জানিস সূর্যরশ্মিকে 
প্রীতফলিত করে বিভিন্ন দিকে বাক্ষপ্ত করে। একসঙ্গে কয়েকাট মাত্র রশ্মি চোখে লাগলে 
ক্ষাতি হয় না। 

বাহশ্ন্যে অন্ধকার ও ঠাণ্ডা দেহ আছে। এদের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে কাছে হল 
চীঁদ। তাহলে চাঁদ চোখে পড়ে কেন? কারণ, চাঁদের পৃজ্ঠদেশে প্রতিফলিত হয় সূ্ধরশ্মি। 


৬৬ 


চাঁদের উপারভাগ অমসূণ, সূর্যরশিমর অনেকগুলোকে শুষে ম পে 
নেয়, অন্যগুলোকে করে বিক্ষিপ্ত, তাই কয়েকাট মাত্র রশ্মি 


পাতি 
আমাদের গোচর হয়। চি সস 
চাঁদের উপারভাগ যাঁদ আয়নার মতো হত? তাহলে পর ১ 
উজ্জল, তাকানো যেত নাসে 
দিকে। আসলে অল্পমাত্র আলো 
প্রাতফলিত করে চাঁদ, এর উজ্জবল্য 
সূর্যের তুলনায় ৪,৩৭,০০০ গুণ 
কম। 
তো বেশ উজ্জবল, ঝকঝকে বৃত্ত বা কাস্তের মতো আমাদের কাছে দেখা দেয়। চাঁদের আলোয় 
অনেক কিছ দেখা যায় আর চাঁদনী রাতে অনেক দুর পর্যন্ত চোখে পড়ে ।” 
কথাটা সাত্য। তার ব্যাখ্যা: চাঁদ হল বড়ো একটা শুন্চর। অনেক কোট বর্গ 
কিলোমিটার জুড়ে এর উপারিভাগ আর সূর্ধরশিমর খুব কম অংশ পাঁথবীর দিকে 
প্রীতফালত হলেও সে অংশটায় বেশ কয়েকটা রশ্মি আছে। তাই চাঁদের চাকাতি উজ্জবল 
ঠেকে আমাদের কাছে। 
ঝকঝকে চাঁদনী রাতে আমাদের চোখে পেশছনো সূর্ধরশ্ম প্রাতফলিত হয়েছে দুবার ২ 
প্রথমত, চাঁদ থেকে এবং দ্বিতীয়ত, চাঁদের আলো-পড়া শজানস থেকে, অর্থাৎ যে সব 'জানস 
আমাদের কাছে দৃশ্যমান। 
যে সব জ্যোতিষ্ক নজেরা আলো দেয় না, সূর্যালোক প্রতিফালত করে, তাদের নাম গ্রহ। 
চাঁদ হল গ্রহ। কিন্তু পৃথবীকে পাক দেয় বলে একে বলা হয় পাঁথবীর অনুচর বা 
উপগ্রহ । 
আমাদের পৃথিবাও গ্রহ; চাঁদের চেয়ে ছ গুণ বোঁশ আলো প্রাতফলিত করে সে। চাঁদ 
থেকে দেখলে পাঁথবাঁকে চাঁদের চেয়ে পোনেরো গুণ কড়ো আর ৮০ গুণ উজ্জবল মনে হত। 
কিন্তু পাথবী যে আলো প্রাতফাঁলত করে, অর্থাৎ পৃথিবীর ওজ্জবল্য __ তার মাপ 
কী ভাবে করলেন বিজ্ঞানীরা ঃ 
অমাবস্যার সময়ে যখন ছোট সরু একটা কাস্তের মতন 
চেহারা চাঁদের তখন তার অনালোকিত 'দিকটায় একটা প্রায় দেখা- 
না-যাওয়া রুপালী আভা থাকে। আভাটা হল চাঁদের উপর 
পৃথিবীর আলো, পৃথিবী থেকে আসা আলোক প্রাতফালিত 


চা ৬৭ 


করে চাঁদ। চাঁদের রুপালী আভা হল দ্বার প্রতিফলিত রশ্মির নমুনা __ পাঁথবীর বুক 
থেকে চাঁদে, চাঁদ থেকে প্রাতফলিত হয়ে পৃঁথবীতে। 

চন্দ্রকলার আকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উজ্জ্বল রশ্মি মৃদু রুপালী আভাকে ম্লান 
করে দেয়, আর আমরা দোঁখ না সেটা। 

পাঁথবী থেকে পাঠানো রুপালী আভার ওজ্জবল্য মেপে জ্যোতীবজ্ঞানীরা পৃথকাঁর 
ওজ্জ্বল্য বিচার করতে পেরেছেন। 

চাঁদ থেকে পাঁথবীকে দেখলে মনে হবে ভার সুন্দর ভাস্বর একটি দেহ! 

সৌরমণ্ডলের বিন্যাস হসেবে, অর্থাৎ সূর্য থেকে দুরত্ব হিসেবে তার গ্রহগলর 
তালিকা হল: বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল __ এগুলির নাম অন্তগ্রহ; বৃহস্পতি, শান, 
ইউরেনস, নেপদ্ুন এবং প্লুটো হল বাহগ্রহ। কুধ, শুক্র এবং প্লুটো বাদে সবায়ের উপগ্রহ 
আছে। 

এগ্যাল বড়ো গ্রহ। এ ছাড়া অনেক ক্ষুদে গ্রহ আছে যাদের নাম গ্রহাণুপতঞ্জ বা গ্রাহকা। 
অন্তগ্রহ ও বাঁহগ্রহগীলর মধ্যে আছে গ্রাহকার একটা বেস্টনী। 

১৯৫৯ সালের জানুরার মাসে গ্রহৃকারা দলে ভার হয়: সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তখন 
একা কৃত্রিম বা মানুষের সম্ট গ্রহ পাঠান পৃথিবী থেকে। 


পৃথিবী থেকে চাঁদে 


চুম্বক আর লোহার টুকরোর পরস্পর টান দেখেছ 'িশ্চয়ই। এ টানের নাম চুম্বক শক্ত 
বা চৌদ্বকত্ব। 

শুধ্য চুম্বক আর লোহা নয়, বিশ্বজগতের সমস্ত কিছু পরস্পরকে টানে। এ শাক্তর 
নাম মহাকর্ষ। ক্ষদ্্র জীনসে এ টান দেখা বড়ো কাঠন __ পরস্পর পরস্পরকে টানলেও 
মহাকর্ষ অত্যন্ত কম। 

বস্তুর ভর যত বৌশ তত বোঁশ পরস্পরের প্রাত তাদের টান? 

শুন্যলোকের সমস্ত দেহের আকার আতি বরাট, পরস্পরের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকলেও 
তাদের পারস্পারক টান আত প্রচ্ড। যে কোনো দূরত্বে মহাকর্ষের শাক্ত অনুভব করা 
যায়; অবশ্য দুরত্ব বৌশ হলে সে শীক্ত স্বভাবতই কম। 

পাঁথবী থেকে চাঁদ ৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার দুরে, তবু মৃহাকর্ষের টানে চাঁদ পাঁথবীর 
কাছাকাছি থাকে এমন শক্তভাবে ষে কোটি কোটি ইস্পাতের তারও তেমন করে বেধে রাখতে 
পারত না। সেজন্যই চাঁদ ছ্‌টে বোরিয়ে যেতে পারে না মহাশুনো, তাকে ঘুরপাক দিতেই 
হবে পাঁথবাঁকে। 


ড৮ 


পাঁথবীর উপগ্রহ হল চাঁদ। তাকে নিয়েই আমাদের গ্রহনক্ষত্রের পরীক্ষা শুর করা যাক। 

পাঁথবী থেকে চাঁদের দুরত্ব -- ৩,৯৪,০০০ িলোমিটার __ সাংঘাতিক কিছু নয়। 
আজকের 'দিনে ঘণ্টায় হাজার ছিলোমিটার গাঁতিসম্পন্ন যে সব যাত্রীবিমান আছে তাদের 
কাছে এ সফর অত্যন্ত সহজ। 

ঘণ্টায় হাজার কিলোমিটার গাঁততে গেলে চাঁদে পেশীছতে লাগবে ৩৮৪ ঘণ্টা অর্থাৎ 
যোলোটা দিন আর রাত্রি! দরকার হবে শুধু ষথেষ্ট পাঁরমাণে খাবার আর জল এবং অবশ্যই 
পেশছনো আর রে আসার মতো জবালান। 

তাহলে ওঠা যাক একটা বড়ো ধান্রীবিমানে। বা কিছু দরকার নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে) 
বাহশুন্যের প্রথম আভযাত্রী আমরা, কী দারুণ ব্যাপার! 

ক্রমশ উচ্চলোকে উঠতে লাগল 'িমান। উচ্চতা মাপের যন্বে, অল্টিমিটারে, দেখা দিল 
&, ১০, ৯৫ কিলোমিটার । পাঁথবার বন্তুগনীল ভ্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে; নদীগদলো আঁকাবাঁকা 
সরু সুতোর মতো, কালো ছোপগ্ুলো জঙ্গল 

কিন্তু কী ব্যাপার ; আর উদ্চুতে আমাদের বিমান উঠছে না। ইঞ্জিনগদুলো ভীষণ গা্জয়ে 
চলেছে কিন্তু একই উচ্চতায় িমানটা থেকে যাচ্ছে। 

কী হল? জিজ্ঞেস করলাম ক্যাপ্টেনকে। 

হাওয়া অত্যন্ত পাতলা, বলল সে। ওঠবার মতো শক্ত পাচ্ছে না বিমান।” 

আমরা তাকে বললাম, 'যত দুরে যাবো ততই খারাপ। কিছুক্ষণ পরেই হাওয়া বলে 
ধক থাকবে না, শুধু ফাঁকা শূন্য, সেখানে বিমান উড়তে পারে না। আগে কথাটা মনে 
হয়ান কেন আমাদের ই নামা যাক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামা যাক; আর এ অযান্রার কথা 
কাউকে বলবেন না দোহাই? 

তোমরা হয়ত হো হো করে হেসে বলবে, 'কী ছাইভস্ম লিখছেন যে আপনি! চাঁদে 
বিমানে করে উড়ে যাবার কথা ভাবে এমন বোকা লোক আছে না চি! 

ঠিকই বলেছ। কী ধরনের যান চাঁদে উড়ে যেতে পারে, আশা কার সেটাও জানো। 
তার নাম রকেট! আর শুধু রকেটে করেই লোকে বহিশন্যে যেতে পারবে কেননা একমান্ 
রকেটই মহাকর্ষের শাক্ত অতিক্রম করতে পারে। 

বে মহাকর্ষ নিয়ে এতক্ষণ কথা চলেছে সেটা এখন বোঝালে হয়। 

ঘরের ভেতর একটা লাফ দিলে মুহূর্তের মধ্যে নেমে আসবে মেঝেতে । র্লীড়াবদ 
হাতুঁড় ছংডল, শুন্যে একটা আর্ক একে কয়েক মিটার দূরে মাটিতে পড়ল সেটা। প্রকৃতির 
সবাঁকছনকে টানে পাথবী। 

এক সময়ে লোকে ভাবত মহাকর্ষের শেকল ভাঙা কখনো চলবে না! প্রায় আঁশ বছর 
আগে সুপাঁরচিত ফরাসী জ্যোতার্বিজ্ঞানী ফ্লামারওন মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে লেখেন তিক্ত 


৬৯ 


ভাবে: 'াট এমন একটি নৃতন পাঁথবী যেখানে কোনো 
কল্ম্বাস কখনো পাঁড় দিতে পারবে না। 

কিন্তু এমন কি তত দিন আগেও মানূষবাহী রকেট 
ব্নের কথা কজ্পনা করেন রুশ বিপ্রবী নিকোলাই 
কিবালচিচ। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যার 
প্রচেষ্টার যোগদানের জন্য তাঁর প্রাণদণ্ড দেয় জার 
সরকার। ফাঁসর আগে কারাগারে জীবনের শেষ কাট 
দিনে, কয়েকাঁট বৈজ্ঞানক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান 
তাঁন। তখাঁন রকেটষানের একটা নকসা একে বর্ণনা 
দেন। রকেটযানের ছাবটা এখানে আছে। কিবালচিচের 
ফাঁসর পর জার কর্মচারীরা ছবিটা রাম্ত্রীয় নাথশালায় 
রাখে, মহান অক্টোবর বিপ্লব ঘটা না পর্যস্ত সেটা থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে ৷ 

কখনো কখনো লোকে ভাবে যে হাওয়ায় সোজাসুজি ধাক্কা দিয়ে রকেট এগোয় । এটা 
ঠিক নয়। উড়ন্ত বিমান ভর করে হাওয়ার, ?কস্তু রকেটের যাত্রায় হাওয়া বাঁধা দেয়। রকেটের 
ভেতর বারুদ বা অন্য কোনো জালান পুড়ে পুড়ে গ্যাস তৈরি করে, গ্যাস পেছনে ছুটে 
গিয়ে সামনে ধাক্কা দেয় রকেটকে ॥ এটা হল জেটচালন নীতি, আর জানোই তো কর্তমান 
জেট-ইঞ্জিন চালিত অনেক বিমান আছে যেগুলো মহাবেগে চলে 

প্রখ্যাত একজন রুশ বিজ্ঞানী ছিলেন, নাম কনস্তান্তন তসওলকভাঁদ্ক। সারা জীবন 
তান আস্তঃগ্রহ যাত্রার সন্তাবনা নিয়ে গবেষণা করেন। এমন ি ১৯০৩ সালেই গ্রহ থেকে 
গ্রহান্তরগামী একটি রকেট-জাহাজের প্রথম ড্রীয়ং আর অঙ্ক হিসেব ছাপান। পরে তান 
নকসা বানান এমন একটি বহতপর্যায়ী রকেটের যেটি পৃথবীর মহাকর্ষ আতক্রম করতে 
পারে। কয়েকটি অংশ বা পর্যায়ে এর গঠন। প্রথম পর্যায়ের জবালান পুড়ে রকেটকে 
শুন্যে পাঠাবে কিন্তু সাংঘাতিক বেগে নয়। জহালানি সব পুড়ে গেলে এ পর্যায়াট খসে 
পাঁথবীতে পড়বে । তখন শুরু হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ, অনেকটা হালকা-হয়ে-বাওয়া 
রকেটের গাঁতবেগ বাধ পাবে। এ পর্যায়টি খসে পাঁথবাঁতে পড়লে তৃতীয় পর্যয়টি চালু 
হবে, রকেটের গাঁতবেগ হবে আত দ্রুত। শেষ পর্যায় যে গাঁতবেগ সণ্তয় করবে তাতে 
আর পাঁথবীতে ফিরে আসবে না। প্রমাণ হয়েছে যে অত্যন্ত উচ্চ বেগে পৃথিকীর মহাকর্ষ 
আঁতক্রম কর যায়। 

লাফিয়ে লোকে ফিরে আসে মেঝেতে, উৎক্ষিপ্ত হাতুঁড় পড়ে মাটিতে । কেন এমনটা 
হয়ঃ বাহশর্যন্যে চলে যাবার মত্যে যথেস্ট বেগ তাদের নেই বলে। 
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কিন্তু মনে রাখা দরকার ষে লাফ-মারা লোকটি 
মাটি থেকে দু এক মিটার উঠোছল, হাতুড়িটি দশ 
থেকে বশ মিটার আর গোলাটি কয়েক কিলোমিটার । 
গ্লাতবেগ ছিল অনেক বোশ আর হাতুড়ির চেয়ে 
অনেক গুণ বোশ ছিল গোলার বেগ । 

সবচেয়ে দূরপাল্লার কামানের গোলা সেকেন্ডে 
প্রায় দ; কিলোমিটার বেগে কামানের মুখ থেকে 
বেরোয়। বেটা বেশ। এ গাঁতিবেগে লোনিনন্্রাদ থেকে 
মস্কোয় যাওয়া যায় মিনিট পাঁচেকের মধ্যে: তবু 
পাঁথবার মহাকর্ষ ক্ষেত্র থেকে বৌরয়ে বাবার পক্ষে 
এ বেগ যথেষ্ট নয়। গোলাটি শুন্যে বিরাট একটা আর্কএকে আবার পৃথিবীতে নেমে আসবে। 

হিসেব করে তৃঁসওলকভ্কি দেখলেন যে সেকেন্ডে আট চিলোমিটার বেগ পেলে 
রকেট আর ফিরে মাটিতে পড়বে না, পাঁথবীকে আবর্তন করে পাঁরণত হবে উপপগ্রহে বা 
মানুষের হাতে-গড়া চাঁদে। এই বেগেই প্রথম স্মোভয়েত স্পু্থীনকগিকে ছাড়া হর। এর 
নাম বৃত্তাকার বেগ, কেননা এতে উপণ্রহ পাঁথবীকে চক্রমণ করে, পৃথিবীকে ছেড়ে যায় না। 

সেকেন্ডে ৯১-২ কিলোিটার বেগ পেলে রকেট পাঁথবার টান পোিয়ে চাঁদ, মঙ্গল 
বা যেকোনো গ্রহের দিকে যেতে পারে। এ বেগের নাম প্রয়াণ বেগ। 

চন্দ্পথের প্রথম পাঁথক হল ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারিতে সোভিরেত ইউনিয়ন 
থেকে উতাক্ষপ্ত মহাশন্য রকেট। চাঁদকে আতন্রম করে এটি সর্ষের গ্রহে পারণত হল _ 
সৌরজগতের প্রথম কীতিম গ্রহ ব্যাপারটার গুরুত্ব এত বিরাট যে এ বিষয়ে আরো কিছ 
বলব পরে। 

এখন কল্পনা করো চাঁদের 1দকে মানুষের প্রথম যাত্রার দন এসে পড়েছে। আন্তঃগ্রহ 
প্রথম রকেটফানের আরোহী আমরা। 

পাঁথবীর বায়ুমণ্ডলের বহিসটমা আতিক্রম করে রকেটযান থামবে না। বরং বাধা দেবার 
মতো বাতাস নেই বলে এর গাঁত হবে দ্লুততর। রূকেটযানের গাঁতবেগ বাড়াতে হবে ক্রমে, 
যাতে ঝাঁকুনি ঝাপ্টা না লাগে? ট্রামগাড়ি হঠাৎ এগোলে কী দশা হয় জানো তো -_ যাত্রীরা 
পেছনে ছিটকে পড়ে। 

পাঁথবী থেকে রোডও-সঞ্কেতে পারচালত হবে আমাদের রকেট। রকেটের মন্ত্পাঁত 
সে-সব সঞ্কেত মেনে চলবে, গাঁতবেগ বাড়বে মসৃণ ও নিয়মিতভাবে, সঙ্কেত-নাদষ্ট পথে 
চলবে রকেটা 
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মহাশ্‌ন্যে কুমশ ভুত চলেছে আমাদের রকেট। পৃথবাঁ পড়ে আছে অনেক পিছনে, 
রকেটের গাঁতবেগ এখন ঘণ্টায় ২৫ হাজার কিলোমিটার। এতো সাংঘাতিক গাঁতবেগ, 
যাত্রীদের ক্ষাত হবে না তোঃ এতটুকু না। গতিবেগ ষতই হোক না কেন সমান থাকলে 
মানুষ অনুভব, করে না। শুধু হঠাৎ ঝাঁকুনি তার পক্ষে ক্ষতিকর। 

অবশেষে প্রয়োজনীয় বেগ লাভ করল রকেট, থেমে গেল মোটর, কেননা জ্বালাঁন 
খরচা করতে হবে বুঝেসুঝে। এখন প্রায় সমান বেগে চলবে রকেটের যাত্রা, বরফের আয়নার 
মতো চকচকে বুকে ছোটা দ্কেটারের মতো! 

বরফ যতই মস্‌্ণ হোক, হাওয়ার বাধা আর. স্কেটের ঘষড়ানতে স্কেটারের গতিবেগ 
কমো 

কিন্তু ফাঁকা মহাশুন্যে রকেটের বেগ কমাতে পারে এমন কাঁই বা আছে ? পাঁথবীর 
মহাকর্ষ। পাঁথবী থেকে বহ্দুরে গিয়েও পাঁথবীর টান অনুভব করছে রকেট আর এ 
টান চলতে থাকবে । অবশ্য পৃথিবী আর রকেটের দূরত্ব যত বাড়বে তত কমে যাবে সে 
টান! পাঁথবা ছাড়ার সময়কার টানের চেয়ে এখন অনেক কম, তবু রকেটের বেগ কমানোর 
পক্ষে যথেন্ট। 

প্থবী ও সূর্য থেকে রকেটাট যাঁদ মহাকর্ষের আওতাবিহীন দুরে গিয়ে পড়ে তাহলে 
কোটি কোট বছর ধরে মহাশূন্যে চলবে তার উদ্দাম নিরুদ্দেশ যাত্রা, যাঁদ না আকর্ষণকারাী 
কোনো দেহের কাছাকাছি এসে পড়ে। 

আমাদের যাত্রা কিন্তু খুব দীর্ঘ হবে না। পাঁথবী ছাড়ার সময়ে আস্তে আস্তে বেগ 
বাঁদ্ধ আর চাঁদের কাছাকাছি এসে ক্লমশ বেগ হাস __ সমস্ত নিয়ে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা লাগবে। 

মহাশন্য-রকেটের গলুই-এ ছোট ছোট গোল জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে পারে 
যাত্রীরা, জাহাজের পোর্টহোল দিয়ে যেমন। 'বশেষ ধাঁচের কাচে জানলাগ্‌লো তৈরি, 


খ্দব প্রু, ইস্পাতের চেয়ে শক্ত। চাঁদের সন্নিকটে এসে সবাই ভালো করে দেখার জন্য 
উদগ্রব। 

তুমি আম চলো বাঁস খালি একটা জানলার ধারে। চাঁদের বহির্ভাগের মানচত্র যেখানে 
টাঙানো তার পাশের জানলাটা চমৎকার। এখান থেকে চাঁদকে দেখে মানচিত্রে আকা নানা 
জায়গা মালয়ে নিতে পাঁর। 

এখন তো চাঁদকে বেশ বড়ো দেখাচ্ছে, পৃথিবী থেকে অত বড়ো ঠেকে না! এ থেকে 
বোঝা গেল অর্ধেক পথ এর মধ্যে আঁতক্রম করেছি। এখনো চাঁদের চেহারাটা চেপটা একটা 
চাকাঁতর মতো, অনেক কালো ছোপসূদ্ধ প্রকাণ্ড একটা রুপোর টাকা যেন। কিন্তু যত কাছে 
আস তত বোঁশ চোখে পড়ে চাঁদের উত্তল চেহারা । মনে হয় কেন্দ্রটা ঝুকে এগয়ে আসছে 
আর চাকতির িনারাগুলো সরে যাচ্ছে। অচিরে স্পম্ট দেখলাম চাঁদ ফাঁকা কালো মহাশুন্যে 
স্বচ্ছন্দে ঝুলন্ত একটা বিরাট বল বা গোলক, আর আমাদের কাহ থেকে অসম্ভব দূরে হাজার 
হাজার তারার দশীপ্ত। 

আর একটা মজার আবিচকার করা গেল: তারাখুলো দপদপ করে জলছে না, ওগুলো 
হল উজ্জ্বল আলোর ক্ষুদে ক্ষুদে ছোপ। এত ছোট যে তাদের ব্যাস মাপা যায় না। পাঁথবী 
থেকে দেখলে শুধু মনে হয় তারাগুলো দপদপ করছে। 

গ্রীষ্মের গরম 1দনে হাওয়ার কাঁপন আর ঝালামাল দেখেছ 'নশ্চয়ই। [ঝাকাঝকে 
হাওয়ায় মনে হয় জিনিস সব কাঁপছে, তাদের বাহির-রেখা বিকৃত হয় একটু। 

তারার দিকে যখন চাই তখন একই ব্যপার, কেননা পৃথিবীর উপ্রকার বাতাস শান্ত 
থাকে কদাঁচৎ। এতে তারার বাহ্য আকার বদলে যায়, মনে হয় ছাঁড়য়ে পড়ে তারা আরো 
বড়ো হচ্ছে, আর তত উজ্জবল নয়। 

মহাশুন্য-রকেট থেকে নক্ষত্রখাঁচত আকাশ কী সূন্দর দেখায়। এ সৌন্দর্যের তুলনা 
নেই কোথাও । কিন্তু আপাতত আমাদের দৃষ্ট ও মনোযোগ নিবদ্ধ চাঁদে, ্রমশ বড়ো হওয়া 
£বরাট গোলকাঁটিতে। 

অদ্ভুত এ যাত্রায় বোরয়ে পড়ে কোনো ভূল কারনি _ সমস্তক্ষণ নতুন কিছ না কিছ 
আমাদের চোখে পড়ছে। 

পাঁথবী থেকে খালি চোখে চাঁদের দিকে তাকালে কয়েকটা কালো ছোপ নজরে পড়ে৷ 
দূরবীক্ষণ উদ্ভাবনের আগে লোকে ঠিক জানত না এগুলো কা। নানা খেয়ালী কথা বলা 
হয়েছে; সবচেয়ে চলাতি এই যে চাঁদ হল মানুষের মুখ, চাঁদ-মামা। খুব পুরনো মানচিত্রে 
নাক চোখ আর মৃখসযদ্ধ চাঁদের ছাঁব আঁকা হয়েছে। 

আমাদের পোর্টহোল থেকে দেখলাম চাঁদের বুকে পাহাড়ের শ্রেণী, চূড়াগ্লো 
আলোকিত সূর্যালোকে। মতে্টর মানুষ আমরা কয়েকটা অন্ভুত পাহাড় দেখে হতবাক-__ 


চন 


চাঁদের চগারগহবর। 


এগ্দুলো হল আগ্েয়াগাঁরর মুখাঁববর ও প্রাকীতক এ্যাম্ফতিয়েটার। চান্দ্র আগ্নেয়গিরির 
আকার আমাদের আগ্নেয়াগারর মতোই কিন্তু আয়তনে তারা কয়েক ডজন গুণ বড়ো । চূড়া 
কেটে ফেলা পাহাড়ের মতন চেহারা, চড়ার পারিবর্তে প্রকাণ্ড গোল ফাঁকা জায়গা, তার 
মাঝে কখনো কখনো দীর্ঘ ছ'চলো টিলা । 

আগ্রেয়াগারর মুখাঁববরের চেয়েও প্রাকৃতিক গ্যাম্ফাথয়েটারগুলো বড়ো; আঙাটর 
মতো উচ্ছু প্রাকার ঘেরা বৃত্তাকার সমভূমি যেন এদের কয়েকটা এত বিরাট যে 
সুইজারল্যাণ্ডের মতো ছোট একটা দেশ জায়গা পেতে পারে। 

চান্দ্র আগ্ণেয়াগার আর গ্যাম্ফিথিয়েটারগুলির সংখ্যা গোণার চেস্টা কার। এক, দুই, 
তিন... দশ... বিশ... পণ্ডাশ ... 

না, গোণা অসন্তব, ওদের সংখ্যা হাজার হাজার। কিন্তু আমাদের তোঁর চাঁদের মানাঁচতরে 
সবকটা আছে, প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা নাম: কোপোর্নিকাসের আগ্নেয়গারি, গাঁললিওর 
আগ্নেয়গার, টলেমির এ্যাম্ফাথয়েটার ... আঁধকাংশের নাম দেওয়া হয়েছে জ্যোতার্বিজ্ঞানী 
ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সম্মানার্থে। 

কিন্তু এ কী? রকেটযানে আর 1নঃসাড় স্তন্ধতা নেই: বরস বিস্ফোরণে কেপে কেপে 
উঠছে জাহাজের খোল। একেবারে পায়ের নিচে তার শব্দ পেলাম। বলো তো কী ব্যাপার ? 
গলুইতে রকেট মোটরগুলো চলতে শুরু করেছে, ব্রেক কষে রকেটের গাঁতবেগ কমানোর 
জন্য। চাঁদের কাছে যে গাতিবেগে এসেছে, সেকেন্ডে সেই ২৪ কিলোমিটার বেগে চাঁদে নামলে 
রকেটটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। 


৭৪. 


চাঁদে মাউন্ট 'পিকো। 


গাঁতি কমানোর হার বেড়ে যাওয়াতে সামনে অদম্য টান পড়ল আমাদের। দেয়ালে 
লাগানো শক্ত বেল্ট চেপে ধরলাম পড়ার ভয়ে। 

চাঁদের জ্যোতি আর নেই, বিরাট কালো একটা মেঘ আকাশের প্রায় সমস্তটা জুড়ে 
যেন এগিয়ে আসছে আমাদের 'দিকে। 

আমরা ত্রস্ত __ প্রথম যাত্রীবাহী রকেটের চাঁদে অবতরণ ব্যাপারটা দাঁড়াবে কেমন ? 

চাঁদ কাছে এল আরো, কিন্তু ক্রমশ মন্থর গাঁততে। এখন একেবারে পায়ের নিচে 
এসে পড়েছে, দেখতে হলে যেতে হবে রকেটযানের মধ্য ভাগে যেখানে ক্যাবনের মেঝেতে 
পোর্টহোল আছে। 

মনে হল চাঁদের পিঠে রকেট পড়ে যাচ্ছে। 

এখন চাঁদ থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার উধ্র্বে আমরা । আমাদের নিচে বরাট ফাটলে 
ইতস্তত দীর্ণ এবং দূরবতা্ পাহাড়ের ছোপ গায়ে মহায়তন একটা অন্ধকার সমভূঁমি। 

হঠাৎ লাউডস্পীকারে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর : 

“আমরা এখন ঝড়-মহাসমুদ্রের ঠিক ওপরে। ওখানে নামব। নামার জন্য সবাই তৈয়ার 
থাকুন। বেল্টগুলো শক্ত করে পাকড়ান ! 

ঝড়-মহাসমূদ্র! তার মানে জলে নামব £ দেখে তো তা মনে হয় না: কোথাও কোনো 
হাদ চোখে পড়ে না, ছোট নদী পর্যন্ত নয়। 

যাত্রীদের একজন হলেন জ্যোতীর্বজ্ঞানের পরুকেশ প্রফেসর । নামটার ব্যাখ্যা তান 
'দলেন। 


৭ 


চাঁদের দিকে প্রথম দুরবীক্ষণ বন্ত ঘ্যারয়ে জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা দেখেন, এটা একটা 
সমগ্র জগব, তাতে আছে পর্বতমালা, আগ্ধেয়াগাঁরর মুখাঁববর আর প্রকান্ড কালো কালো 
ছোপ। কাল্যে ছোপগ্লো চাঁদের সমভৃমি কিন্তু জ্যোতীবজ্ঞানীরা ভাবতেন ওগুলো 
সাগর ও মহাসাগর! তাই আমাদের তোঁর চাঁদের মানাঁচবরে আছে ঝড়-মহাসাগর, বৃজ্ট- 
সাগর, স্বচ্ছতা-সাগর, পচা জলাভূমি ইত্যাঁদ ... ইংরোজ চান্দ্র মানচিত্রে নামগুলো সাধারণত 
লাটিনে দেওয়া হয়েছে, যেমন 09০22725 27০০৪112727, 16075 7727127 ইত্যাঁদ। 
আসলে 'কন্তু চাঁদে ছিটেফোঁটা জল নেই। জের চোখেই দেখবে এখনি ৮ 

ইতিমধ্যে চাঁদের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে আমাদের রকেট-জাহাজ। রকেটের দেহ 
থেকে প্রকান্ড কী সব বৌরয়ে এল, পায়ের মতো অবতরণের খ:টি, ধাক্কার জোর কমাবার 
জন্য শীক্তশালী স্প্রি৬ শক-গ্যাবসর্বার তাতে লাগানো । অকস্মাৎ একটা ধাক্কা, বেল্ট ছেড়ে 
আমরা এ ওর ওপর গাঁড়য়ে পড়লাম মেঝেতে ... রকেট-জাহাজ থেমে দাঁড়য়ে আছে) 

আবার লাউডস্পীকারে ক্যাপ্টেনের উল্লাসত কণ্টস্বর : শনরাপদ অবতরণের জন্য প্রথম 
চান্দ্র আভযানকে আঁভনন্দন জানাই! জাহাজ থেকে নামার জন্য তৈয়ার হোন!” 

অদ্ভুত শীবজাতীয় এ দেশে কী দেখব আমরা 2 


২ 


চাদে 


জাহাজ ছাড়ার জন্য তোর হতে বললেন ক্যাপ্টেন, কিন্তু কী ধরনের প্রস্থীত দরকার ৯ 

আমাদের সাবধান করে দেওয়া হয়োছল যে চাঁদে বায়ু নেই। অজ্প একটু বেড়িয়ে 
আসার জন্য আস্তঃগ্রহ যাত্রী কেউ রকেট-জাহাজ ছাড়লে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু আনবার্য। তার 
ভেতরকার বায়: বেড়ে ফাঁকা মহাশুন্যে বৌরয়ে যাবে, ফুসফুস ও ভিতরকার অন্যান্য অঙ্গ 
যাবে ফে'সে। 

কিন্তু এমন বৈপরোয়া কাজের কথা কেউ ভাবে না৷ বিশেষ একটি মহাশ্‌ন্য-পোষাক 
অভিযানের প্রত্যেকের মাপসই করে বানানো হয়েছে; দেখতে অনেকটা ডুবুরীদের পোষাকের 
মতো। আসলে সামনে কাঁচ লাগানো হেলমেউসৃদ্ধ পোষাকগীল ভুবুরী-পোষাকের চেয়ে 
অনেক ভালো । ডুবকুরী খন জলের ?নচে নামে তার হেলমেটে লাগানো থাকে একটা 
ঘাড় বা কেবল, ডুবদুরী তাই সর্বদা দাঁড় বাঁধা"। 

চমৎকার জিনিস আমাদের মহাশন্য-পোষাক। এটা পরে যেখানে খ্দাশ যাওয়া চলে, 
কেননা এতে নিশ্বাসে আজ্িজেন গ্রহণ আর 'নশ্বাসে নির্গত কার্ধোনক এ্যাঁসভ গ্যাস 
শোষণের জন্য নানা রাসায়ানক দ্রব্য আছে হেলমেটের অভ্যন্তরের হাওয়া সর্বদা তাজ্য 
আর সহজ গ্রাহ্য। 


ন্ঙ 


হেলমেটের সামনের দক অর্থাৎ মুখটা পাতলা কিন্তু অত্যন্ত শক্ত কাচের, যে কাচ 
ভাঙে না। ভেতরে ক্ষুদে একটা রেডিও রিসভার ও ট্রান্সামটারের দৌলতে সঙ্গীদের সঙ্গে 
আলাপ চালাতে পার; প্রত্যেকটা রেডিও একই তরঙ্গ দৈর্ধে বাঁধা। ক্ষুদে অথচ শাক্তশালী 
ব্যাটার থেকে তার 'গয়েছে পোষাকের বায়, ও জলানরোধা বস্হ উপাদানে, তাতে উত্তাপ 
টিকে থাকে, প্রচণ্ড শৈত্যকেও ভয় পাবার কারণ নেই। দরকার মতো তাপকে নিয়ন্তিত 
করা চলে। নর 

চমৎকার পোষাক বটে! তবু আতঙ্কে একবার সেটার দিকে তাকালাম। কী বেঢপ 
দেখতে! এ পোষাকে খোলসের মধ্যে কচ্ছপের মতো হামাগঁড় শদ্য়ে ঘুরতে হবে। 

আমাদের দ্বিধা দেখে জ্যোতীর্বজ্ঞানী প্রফেসর হেসে উঠলেন। 

'ভয় পাবেন না, পোষাকটার মধ্যে ঢুকে পড়ুন। হাঁটা কেন, ওটা পরে গঞ্জাফাঁড়ঙের 
মতন লাফাতে পারবেন” 

সবাই তৈয়ার হল, এবার নির্গমনের পালা। সাঁত্য, হাটিতে একেবারে কল্ট হচ্ছে না। 
সারা শরীরে একটা ঝরঝরে ভাব, মনে হল আমাদের পেশীগুলো আরো জোরালো 
হয়েছে। 

দরজার কাছে এলাম। ট্রামগাঁড়, এমনীক যাব্রীবমানের মতো মামাল দরজা নয়। 
দরজাটা গোটা একটা ঘরের সামিল। ক্যাঁবন থেকে সে ঘরে ঢুকলাম, ক্যাপ্টেন সাবধানে 
দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। 

হ্যাঁ, ভাবলাম, রকেট থেকে হাওয়া কটকার যাতে বোরয়ে না খায় তাই এটা তিনি করলেন। 
তারপর পাম্পগ্ুলো কাজ শুরু করল, আমাদের নি্গমনপথ থেকে মূল্যবান হাওয়া বের 
করে দিতে লাগল। দ্রজাটার নাম এয়ারলক বা বায়ুবন্ধ। এবার বাইরের দরজাটা খোলা 
হল, মই বেয়ে নেমে পা দিলাম চান্দ্র মাটিতে! 

ওখানে ওটা কীঁঃ আমাদের আগেই কে যেন এখানে এসেছে, চাঁদে প্রথম মানুষ 
আমরা নই! দূরে ঠিক আমাদের রকেটযানের মতোই আর একটা পালিশ-করা জানিস 
রোদে ঝকঝক করছে। 

ক্যাপ্টেন” সবাই আমরা চেশচয়ে উঠলাম, “আপাঁন না বলোছিলেন ...? 

হাত তুলে ক্যাপ্টেন থামালেন আমাদের, যেখানে আমরা অব্তরণ করেছি ঠিক 
সেইখানেই চাঁদে আর একটা রকেটের উপাস্থাতি ক্যাপ্টেন কী করে বোঝাবেন দেখা যাক। 

উিক্তোজত হবেন না” বললেন তান । হেলমেটে স্পষ্ট শোনা গেল তাঁর গলা । 'সবাঁকছ 
ঠিক আছে। এটা একটা সোভিয়েত রকেট, এখানে রয়েছে মাস ছয়েক” 

এত দিনঃ তবে লোকজন কোথার ?? 

হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন । 


গণ 


“লোকজন নেই। যে রোডও-সঙ্কেত মেনে আমরা এসেছি, ঠিক সে-রকম সঙ্কেত 
অনুসারে মহাশুন্য হয়ে পাঁথবী থেকে চাঁদে এসেছে স্বয়ংক্রিয় রকেটটা। এটা পাঠানো 
হয় স্বয়ংক্রয়ভাবে, পথে ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মতো আপনা থেকে বেগ বাঁড়য়েছে বা কমিয়েছে। 
ক্যাপ্টেন ছলেন পাঁথবীতে বিশেষ পাইলটের একটা ক্যাবিনে। ক্যাবিনটা ঠিক আমাদের 
রকেটের ক্যাবিনের মতো।” 

“আর 1তাঁন কে? 

'আমই। সাঁত্য বলাছ আপনাদের, স্বয়ংচালত রকেট নামার [বিষয়ে অত্যন্ত উদদিগ্ন 
ছিলাম। পরাঁক্ষাটা খুব কড়া: অবতরণের সময়ে ভেঙে চৌচির হলে আমাদের অভিযান 
অনেক বছর পাঁছয়ে ষেত। চলত আরো গণনা, পরীক্ষা আর পরীক্ষামূলক ওড়া। মারা 
যাবার বিন্দুমাত্র সন্তাবনা থাকলে আমাদের সরকার চাঁদে লোক পাঠাতেন না। কিন্তু সব 
ঠিকমতো চলল, নামল রকেটটা __ চন্দ্রগত হল' বলা চলে না __ কিম্বা হয়ত বলা চলে, 
কী মনে করেনঃ চন্দ্রগত হল" নিরাপদে আর ঠিক এক সেকেন্ড পরেই রকেটের সেল্ফ- 
রেকর্ডং যন্ত্র থেকে এল সঙ্কেত 

“কী মজার! আরো বলুন, ক্যাপ্টেন, বাধা দিয়োছ বলে লজ্জিত ।” 

'আন্তঃগ্রহ ভ্রমণ গবেষণা ইনাস্টাটিউটের ডিরেক্টর আমাকে আভিনন্দন জানিয়ে হাতে 
দিলেন ডিপ্লোমা, মহাশ্‌ন্য-পোতের পাইলটের সার্টীফকেট সেটা। আর তাই আমরা সবাই 
এখানে হাঁজর হয়েছি। যাক গে, শুনুন । আমার রেডিও নির্দেশ মেনে স্বয়ংচালত রকেটটা, 
অটোরকেটটা, ক্ষুদে একটা ট্যাঙ্ক ছাড়ল। কয়েক শ ঘণ্টা চালানোর মতো জবালানি তাতে 
ছিল। ওটা আমার রেডিও নির্দেশে চলে চাঁদের এ অংশটাকে চক্কর মারল, তারপর তার 


টেলিভিশন-্রান্সামটার থেকে ঝড়-মহাসাগরের একটা নিখুত ছবি পেলাম। দেখা গেল 
অবতরণের পক্ষে জায়গাটা খাসা। ইচ্ছে করেই অটোরকেটের কাছে নেমোছ, ওর মধ্যে 
যথেন্ট পারমাণে জবালানি, খাবার আর জল আছে; আমাদের যাত্রীবাহী জাহাজটায় এতখান 
মাল নেওয়া যেত না। সবচেয়ে বড়ো কথা হল -_ ট্যাঙ্কটা বেশ ভালো অবস্থায় আছে, 
চাঁদের উপারভাগে অনুসন্ধান চালানো যাবে ওটাকে দিয়ে। 

হরর! একসঙ্গে আমরা সবাই হাঁক ছাড়লাম। “আমাদের চান্দ্র সঙ্গীকে দেখা যাক, 
অনেক কাজ দিয়েছে জিনিসটা ।” 

'আর ভাবষ্যতেও অনেক কাজ দেবে” যোগ করলেন ক্যাপ্টেন। 

রওনা হলাম বটে, কিন্তু হঠাৎ থামতে হল। কী মুস্কিল! কড়ো একটা ফাটল বা খাদ 
সামনে, যাবার উপায় নেই। প্রায় ত্রিশ মিটার গভীর, চওড়ায় সাত মটার, যতদুর চোখ 
যায় ডাইনে আর বাঁয়ে তার বিস্তার। এটাকে পেরিয়ে বা ঘুরে যাবার সাধ্য নেই আমাদের । 
কিংকর্তব্যঃ ব্রিজ একটা বানাতে হবে না কি? কী দিয়ে বানাবো? 

কিন্তু ব্যাপার দেখ তো! গভীর খাদটার 'দকে বৃদ্ধ জ্যোতীর্বজ্ঞানী চটপট দৌঁড়িয়েছেন, 
যেন লাফিয়ে পার হবার মতলব। 

মারা পড়বেন, মারা পড়বেন আপাঁন! চেশচয়ে তাঁর দিকে হাত নাড়তে লাগলাম আমরা । 

কিন্তু প্রফেসর একটা লাফ মারলেন, অনায়াসে খাদটা পার হয়ে খাড়া পাড়ের প্রায় পাঁচ 
মিটার দুরে নামলেন ধারে। 

তারপর আমাদের দিকে ঘুরে চেপ্চালেন : 

“আমার দেখাদেখি লাফ মারুন! 


ভড়কে গেলাম বটে, তবে লাফ মেরে 
খাদটা পার হলাম পাখির মতো। একটি 
খেলুড়ে লোক এমন লাফ দিলেন যে প্রথম 
একটা খাদে গিয়ে পড়লেন। কপাল ভালো, এ 
খাদটা তত গভীর নয়। কোনো চোট লাগল না 
তাঁর। কিছুক্ষণ পরেই হামাগ্ড় দিয়ে 
বোরয়ে এলেন, িজের গ্যাডভেগ্তার 'নয়ে 
তাঁর কা হাসি! 

আমরা সবাই প্রফেসরের দিকে চাইলাম। 

ব্যাপারটা কী বলুন তো? এতখানি 
লাফিয়ে এলাম কী করে?” 

“পাথবীর চেয়ে চাঁদ অনেকখানি ছোট, 
মহাকর্ষও কম” প্রফেসর বললেন। “পাঁথবীর 
তুলনায় এখানকার মহাকর্ষ শাক্ত ছ গুণ কম, 
তার মানে সবাঁকছুর ওজন ছ গুণ কম। পাথবীতে আমার ওজন ষাট কিলোগ্রাম, এখানে 
মাত্র দশ। কিন্তু মাংসপেশীগুলো আছে ঠিক আগের মতো। তাই পাঁথবীতে যতখানি তার 
ছ গুণ বোশ লাফাতে পার এখানে। তার ওপর, এখানে হাওয়া নেই, তাই বস্তুর গাঁততে 
বাধা পড়ে না।' 

ব্যাপার সাপার যা তাতে সবাই বেজায় খুঁশ। মালুম হল, একেবারে কিছু না করেই 
আমাদের শক্তি ছ গুণ বেড়ে গিয়েছে। 

চান্দ্র মাটতে খোশমেজাজে আর রোয়াবে পা দিয়ে কৌতূহলী চোখে চারাদকে 
তাকালাম । শুধু ধূধু বিরস সমভূমি, ধূলোয় ভরা । ধূলো ওড়ে, তারপর নেমে আস্তে 
আস্তে বসে যায়। ধুলোর মেঘ সৃষ্টি করার হাওয়া নেই। সূর্যালোকে কালো-বাদামী মাটি 
এত চকচকে যে তাকালে কষ্ট হয়। 

আকাশের পানে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের চেনা সূর্দেবকে। পৃথিবী থেকে দেখতে 
যেমন, হবহ7 তাই। কেন তা বোঝা কঠিন নয়: সূর্য থেকে দূরত্বের তুলনায় পাথবী 
থেকে চাঁদের দূরত্ব অত্যন্ত কম। এক হাজার হিটার এবং ৯৯৮ 'মটার দূর থেকে একটা 
টোলগ্রাফের খুঁটি দু জনের কাছে সমান আকারের মনে হবে। 

আকাশের চেহারাটা কিন্তু বেশ আলাদা । আসার আগেই জানতাম যে চাঁদের আকাশ 
হল কালো, কিন্তু এখন দেখাঁছ অনেক তারা, যেগুলো সূর্যালোকে অস্পন্ট হয়ে যায়নি। 


চাঁদে মানুষের ওজন (স্প্রঙের ওজন- 
যন্দে)। 
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সবচেয়ে ছোট তারাগুলো পর্যন্ত দৃশ্যমান, এমন ক সূর্যগ্েলকের কাছের তারাগুলোও। 
পাঁথবীতে বায়ুকণা সূর্যের আলোয় দীপ্ত হয়ে তারাদের আলো ঝাপসা করে দেয় বলে 
দিনের বেলায় আমরা তাদের দোঁখ না। কি্তু চাঁদে বাধা দেবার মতো কিছুই নেই, ভাই 
সবচেয়ে অপ্রথর তারার রাশ্মিও চোখে পড়ে 

দিগন্তে বেশ 'নচুতে আলম্ব উজ্জল বড়ো কাস্তেটা কী পৃথবী থেকে দেখা চাঁদের 
কান্তের মতো চেহারা, কয়েক গুণ কড়ো এই যা। 

কোনো একটা গ্রহ না কিঃ 

গ্রহই বটে। ওটা হল আমাদের আপন পৃথিবী, যে পাথবা ছেড়ে এসোঁছ। কপালগুণে 
ছেড়ে এসেছি অল্প সময়ের জন্য। চাঁদ থেকে দেখাঁছ পাঁথবীকে, নিজের উপরিভাগে 
প্রাতফালিত সূর্ধরশ্ম পাঁথবা পাঠাচ্ছে আমাদের দিকে। নিজের চোখে দেখলাম, পৃথিবী 
হল একাটি জ্যোতিচ্ক; চাঁদ, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং অন্যান্য গ্রহদের মতোই একটি জ্যোতিচ্ক। 

প্যাথবীর কান্ডেকে প্রাণভরে তাঁরফ করা হয়েছে। এবার অটোরকেটকে দেখতে হবে। 

পায়ের ওপর বেশ শ্থিরভাবে অটোরকেট দাঁড়য়ে। এক পারের একটা কোতাম টিপলেন 
ক্যাপ্টেন। এ্যালমানয়ম এ্যালয়ের একটা হালকা ড় সড়সড় করে নেমে এল, ক্যাপ্টেন 
সঁড় বেয়ে উঠে চাবি 'দয়ে দরজা খুললেন। ীপছ পিছ আমরা ঢুকলাম রকেটে, 
মনে অসম্ভব কৌতূহল নিয়ে । 

ভেতরে নতুন বক চোখে পড়ল না! শুধু যেখানে যাত্রীরা বসে সেখানে জবালানি, 
খাবার আর জল রাখা হয়েছে। পাইলটের ক্যাবন আমাদের রকেটে যেমন। সবকটা 
যন্তরপাঁতিতে বিশেষ লে আছে যেগুলো পাঁথবী থেকে পাঠানো রোডও-সঙ্কেত ধরে 
বাড়িয়ে চালান করে রকেটের যন্তে। 

এবার বাঁড় গেলে হয়! ক্যাপ্টেন বললেন। 'রূতের খাওয়া সেরে শোওয়া যাবে! 

'শোওয়া, মানে ই সূর্য তো এখনো বেশ উদ্চৃতে! 

প্রফেসর কথাটা শুনে হেসে উঠলেন। 

সর্যাপ্তের, জন্য সবুর করে থাকলে ঘ্ঢমোনো চলবে না অনেকক্ষণ। চান্দ্র দিনের 
মেয়াদ পৃথিবীর হিসেবে ৩৫০ ঘণ্টা। সূর্ধ দিগন্তের দিকে চলেছে কটে, তব্দ অস্ত যেতে 
যেতে কয়েকাঁট পার্থব দিন কেটে যাবে 

চাঁদের দিন এত দীর্ঘ কেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম! তান বললেন রকেটে ফেরা না 
প্যন্তি বলবেন না। 

বিরাট রকেটযানের কাছে এলাম, বাইরের দরজা খুলে ক্যাপ্টেন আমাদের চোকালেন, 
ঢোকার সময়ে একে একে আমাদের গুণলেন, সবাই ফিরেছে কিনা জানার জ্ন্য। তারপর 
বাইরের দরজা বন্ধ করে, লক-এ হাওয়া আনার জন্য পাম্প চালালেন। তখাঁন শদুধু জাহাজের 
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ভিতর-দরজা খুলে দিলেন। মহাশূন্য-পোষাক খুলে মনে হল আড়মেড়া ভাঙাটা কা 
মধুর ব্যাপার _ এ পোষাকে কয়েক ঘণ্টা কাটয়োছ অস্বচ্ছন্দ গাঁততে ৷ 

রাতের খাবার খেয়ে আরামী কোল্যাপাঁসবূল বাত্কে শুয়োছ, প্রফেসর চাঁদের বৃত্তান্ত 
শোনালেন। 

চাঁদ একটা দিক সর্বদা পাঁথবীর দিকে রাখে, সেটাকে আমরা বাঁল চাঁদের মুখ। 
ধল্তু চাঁদ শুধু পাঁথবীকে মুখটা সর্বদা দেখায় কেন কারণ, দীর্ঘ কক্ষপথে পৃথিবীকে 
প্রদক্ষিণের সময় নিজের মেরুদণ্ডে মাত্র একটা পাক খায় চাঁদ। ব্যাপারটা যদি স্পম্ট না হয়ে 
থাকে তাহলে সহজ একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো । দু রঙের একটা বল নাও _ এক 
দিক লাল, অন্য দিকটা নীল। টোবলের ওপরের দোয়াতদানটা ধরো আমাদের পাঁথবী। 
এবার দোয়তদানের চারদিকে বলটা এমন ভাবে ঘোরাও যাতে লাল গোলার্ধটা সব সমর 
তার দিকে থাকে! দেখবে যে, দোরাতদানের চারাদকে ঘোরাবার সময় হাতে বলটা নিজের 
মেরুদন্ডে পুরো একটা পাক খাবে। অন্য জিনিস দিয়েও পরীক্ষা করতে পারো। যেমন, 
দোয়াতদানের চারাঁদকে একটা ঘাঁড় এমন ভাবে চালাও যাতে ছয়ের সংখ্যাটা সব সময়ে 
দোয়াতদানের দিকে থাকে। যে সময়কে আমরা পৃথিবীর মানুষেরা বাল চন্দ্র মাস সেটা 
ভাবে িভক্ত।" 

“তাহলে এখানকার রূত মানে ৩৫৪ ঘণ্টা? 

ণঠক তাই। নিজ্রোই দেখবে। 

প্াটিগিতের সহজ একটা গুণফলে আবলশ্বে আমরা বুঝলাম যে গোটা একটি 
পৃথবী-বর্ষে আছে প্রায় তেরোটা চান্দ্র দিন মান্র। চাঁদে লোক থাকলে তারা গোটা বছরে 
দেখত তেরোটা সূর্যোদয় আর তেরোটা সম্যীস্ত মাত্র। 

আজকে যা-সব দেখেছি তা নিয়ে তোলাপাড়া করতে করতে অনেকক্ষণ ঘুম এল 
না চোখে। 


চাঁদে অন্;সন্ধান 


আঁভযানের সকলের জন্য ক্যাপ্টেন কড়া একটা সময়সূচী ঠিক করে দিয়েছেন : ষোলো 
ঘণ্টা জাগড়ন, আট ঘণ্টা নিদ্রা। 

শুরু হল চাঁদে আমাদের অন্সন্ধান। ভূতত্ীবিদরা লাগলেন খাঁনজ পদার্থের খোঁজে, 
একজনকে 'নয়ে গভীর খাদ আর আগ্নেয়মুখ বিবরে দুঃসাধ্য কয়েকটা অবতরণ সারলেন। 


চে 


১৯৪৮ সালে সোভিয়েত জ্যোতী্কজ্ঞানী ইউ. িপৃঁস্কি আঁবচ্কার করেন যে চাঁদে 
আবহমশ্ডল বর্তমান। তাঁর হসেবে, পৃঁথবীর আবহমণ্ডলের চেয়ে এটা প্রায় দু হাজার 
গুণ আনবিড়। অত্যন্ত সক্ষত্ যন্বপাতির সাহায্যে এমন তি এত বিচ্ছারত গ্যাসও 
ধরা সম্ভব। 

কিন্তু চান্দ্র গ্যাসের আস্তানা কোথায় ? এক গেলাস জলে কয়েক বন্দ পারা ফেললে 
পারাগদুলো সঙ্গে সঙ্গে গেলাসের তলায় চলে যাবে, কেননা পারা জলের চেয়ে ভারা 

গ্যাসগ্যালরও যাবার কথা চাঁদের সবচেয়ে দনচু ভাগে অর্থাৎ খাদ আর আগ্নেয়াগারর 
মুখাঁববরে। ক্যাপ্টেন বের করলেন যে গভীর ফাটলগুলোতে সত্যি সীত্য গ্যাস আছে। 

প্রাতাঁদন পাঁথবীতে পাঠানো টোলগ্রামের একটিতে খবরটা দেওয়া হল। 

শেষ হয়ে আসছে চান্দ্র দিন। অস্তাচলে চলেছে সূর্ধ। বাঁকা হয়ে পড়ছে সূ্যরশ্ম, 
আগেকার মতো আর তাপ জোগায় না। উপত্যকা আর খাদে অন্ধকার হয়ে আসছে, কিন্তু 
পাহাড়চ্ড়াগদ্ীলি এখনো সূর্যালোকে দীপ্ত। 

আকাশে আলম্ব পাঁথবার কাস্ডতেটা আকারে বাড়ছে, দাঁপ্তিটা প্রখরতর। 

ক্ষুদে ট্যাঙ্কটা চেপে চাঁদের অনেকখানি ঘুরে বৌরয়োছি। ট্যাঙ্কটা 'নাশ্ছত্র, ভেতরে 
থেকে মহাশুন্যচারীদের পোষাক বের করে বানই। 

প্রাণহীন বিষন্ন গন্তীর একটা জগৎ। অত্যন্ত আনিবিড় আবহমন্ডলে শব্দ নেই, সবকিছু 
নিস্তব, মৃত। ঘোরার সময়ে রেডিও না থাকলে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা হত না। পকন্তু 
যতদূর পর্যন্ত দূম্টিটা শুধু তত্রদূর রোডও কাজ করে, কেননা চাঁদকে ঘিরে কোনো 
আয়নলোক নেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মতো যেখানে রৌডও-তরঙ্গ প্রাতফলিত হয়ে 
ফিরে আসে পাঁথবাতে, খুটশমতো ধরার জন্য। 

চাঁদের কাছাকাছি রঙবেরঙের মেঘ নেই _ সূর্যোদয়ে গোলাপি বেগ্দান, স্যাস্তে 
ঘোর লাল মেঘ নেই। জল নেই, তাই নেই সবুজ ঘাস আর গাছপালা । বায়ুমণ্ডল নেই 
বলে দুটো মাত্র রঙের প্রাধান্য - কালো আর কটকটে সাদা। রোদে সবাঁকছন ঝকঝক করে, 
ছায়াগ্দুীল মিশামশে কালো। 

আর চাঁদের সূর্যালোকিত দিকটায় কী গরম! আমাদের রকেটযানের খোল ভাপ 
পরিবাহিত করে না বলে ক্যাবিনের তাপমান্্রা স্বাভাবিক, কিন্তু বাইরে গেলে কাঠ ফাটা 
রোদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রকাণ্ড ছাতা নিতে হয় সঙ্গে । পৃঁথবীতে এমন ছাতা নিয়ে 
বোশি দূর যাওয়া চলে না, প্রথম দমকা হাওয়ায় হাত থেকে এক ঝটকায় পড়ে যাবে। চাঁদে 
£কস্তু অত্যন্ত আনবিড় আবহ্মণ্ডলে বলতে গেলে কোনো প্রাতরোধ নেই। তাই হণ্টন বা 
লম্ফনের সময়ে ছাতাটা কোনো অস্মুবিধের সৃষ্টি করে না। চান্দ্র মাঁট দনের বেলায় 
সোস্টিগ্রেডের এক শ" ভাগ্র পর্যন্ত গরম হয়ে ওঠে, আমাদের তাপ-অপাঁরবাহণী সোলসমেত 
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চাঁদের সঙ্গে পাঁথবী সর্কে প্রদাক্ষণ করছে। 


জুতো পরতে হত। দিনের বেলায় চাঁদের বুকে বেড়াতে হলে আগে থেকে সবাঁকছ; 
মাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। 

সূর্য আত মন্থর গাঁততে, যেন পা টিপে টিপে নেমে এল দিগন্তে । অস্তাচলে রইল ঘণ্টা 
কয়েক। সমভুঁমিতে নামল অন্ধকার, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত দূর পাহাড়গদলর চুড়া আলোয় 
ঝকঝকে হয়ে রইল। সবচেয়ে উজ্জবল নক্ষত্রের চেয়েও বোঁশ তাদের জৌলূষ। অবশেষে 
তাদের আলোও মাঁলয়ে গেল। তাপমাত্রা নামতে নামতে পেশছল শন্যাত্কের ১৫০ ডাগর 
িচে। আমাদের রূকেট শাক্তিশালী হিটারে তপ্ত, বাইরে যেতে হলে সঙ্গে সঙ্গে মহাশ্‌ন্যচারীর 
পোষাকের ভিতরকার হিটার চালিয়ে দিতে হত, না হলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মৃত্যু হত আবিলম্বে। 

এক একটা ঘণ্টা কাটছে আর পৃথিকীর কাস্তে ক্রমশ বড়ো হয়ে শ্ষে পযন্ত সম্পূর্ণ 
একটা বৃত্তে পাঁরণত হল প্পর্ণপৃথবীর সময় উপাশ্থিত। “পূর্ণপৃথিবী' পূর্ণচন্দ্রে 
চেয়ে ৮০ গুণ উজ্জবল। এত উজ্জল যে পাঁথবী-আলোিত চাঁদের বুকে অনেক দীর্ঘ 
সফর আমরা চালালাম; শৈত্যের ভয় আমাদের ছিল না। 

চাঁদের অগোচর দিকে লোক থাকলে একটা ?জনিস নিয়ে তাদের অনুশোচনার অন্ত 
থাকত না: অগ্নাণত নক্ষত্রখাচত কালো আকাশের গায়ে মৃদ্র নীলাভ আলোয় উজ্জবল 
পর্ণপাঁথবী'র সেই অপরুপ দৃশ্য তারা কখনো দেখোন। 

কজ্পাঁবজ্ঞ্ঞনের নানা কাঁহনীতে বাঁহশ্ন্য থেকে পাঁথবীকে কেমন দেখাবে 
তার ছবিতে আছে মহাদেশ ও মহাসাগর, গ্লোবে যেমনভাবে আঁকা হয় ঠিক 
তেমানভাবে। 

কিন্তু স্বচক্ষে দেখলাম ছবিগুলো ঠিক নয়। বাহর্্ন্য থেকে পৃথবীকে দেখায় উত্জ্বল 
নীলাভ একটা চাকতির মতো, মহাদেশ ও মহাসাগর চোখে পড়ে না। 

জ্যোতীর্বজ্ঞানী বললেন এর কারণ এই যে, পাঁথবীর বার্‌মণ্ডল অত্যন্ত নাবড় ও 
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ঘন, ভাতে আছে মেঘ আর অগাশত ধৃলকণা। পৃথবীর বুক থেকে প্রাতফাঁলত সূর্ধরশ্মির 
অন্তরায় এটা, তাই বহিশূন্য থেকে মহাদেশ বা মহাসাগর ঠাহর করা চলে না। 

চাঁদের আকাশে পাঁথবীকে ভালো করে দেখে সহজে বুঝলাম চাঁদের চেহারা কেন 
বদলে যায়, বুঝলাম তথাকাঁথত চন্দ্রকলা ব্যাপারটা কেন হয়! পাঁথবীর দিকে ফেরানো 
চাঁদের মুখ যখন সূর্যলোকত্র নয় তখন বলা হয় অমাবস্যার চাঁদ। এ সময়ে প্রাতফলিত 
সুষরিশিম পাঠায় না বলে চাঁদ আমাদের অগ্োচর থাকে। তারপর একটা কিনারা ক্রমশ 
আংলো হয়ে ওঠে সূর্যের রশ্মিতে, আকাশে দেখি অর্‌ একটা কাস্তে। সূর্যের দিকে মুখ 
ঘুবোয় চাঁদ, কাস্তেটা ক্রমশ বাড়ে। চাঁদের যে দিকটার অর্ধেকটা আমরা দোঁখ সেটা 
সৃর্যালোকিত, আমরা বলি চাঁদের প্রথম পাদ। অবশেষে চাঁদের সব মুখটা আলো হয়ে ওঠে, 
দর্শন দেয় পচন্দ্। এরপর ক্ুমশ্‌ সূর্যের দিক থেকে সরে যায় চাঁদের মুখ, তখন আবার 
নজরে পড়ে তার অর্ধেকটা _ শেষ পাদ। তারপর একেবারে অদৃশ্য হয় চাঁদ _ তখন 
আমাদের অগোচর গোলার্ধে সূর্যের আলো। পৃথিবীর লোকের কাছে তখন 
আবার অমাবস্য। গোটা একটা চান্দ্র মাস অতিবাহিত, পরের মাসে আবার 
পুনরাবৃত্তি 

চাঁদ থেকে দেখা পৃঁথবাঁকলা চন্দ্রকলার ঠিক উল্টো। পৃথিবীতে যখন পূর্ণচন্দ্র তখন 
শুরুপক্ষ। 

চান্দ্র রা্রর অর্ধেকটা অতিবাহিত হলে 
করল মহাশন্যপোতের কর্মীরা । রকেটে আনা 
হল জবালান, ফিরাতি পথে অদরকারী 
জানিসপন্ন রাখা হল অটোরকেটে 

পাঁথবী ছাড়ার চেয়ে চাঁদ থেকে ছাড়াটা 
রকেটের পক্ষে অনেক সহজ পাঁথবীতে যা 
ওজন তার ছ গুণ কম এখন রকেটটার, তাই 
চাঁদ ছেড়ে বাহিশ্ন্যে পেশছিতে সেকেন্ডে 
২-৪ কিলোমিটার মাত্র বেগ দরকার! 

সেকেন্ডে দু কিলোমিটার বেগে যে কামান 
থেকে গোলা বেরোয় সে কামান চাঁদে কাজ 
দেবে না একেবারে । গোলাটা চাঁদে না রে 
চাঁদের উপগ্রহে পাঁরণত হয়ে ঘুরপাক খাবে 
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উত্তরণের. মুহূর্ত এসে পড়ল। প্রধান ক্যাবনে সবাই গিয়ে বসেছি, ক্যাপ্টেন পাঁথবীতে 
তখন একটা রোঁভও-টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন। 

বিস্ফোরণের ধাক্কায় কে'পে কেপে উঠছে রকেটের খোল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চাঁদের 
অন্ধকার সমভূমি অনেক 1পছনে ফেলে এলাম। 

আস তাহলে, চাঁদমামা! আবার আসব, তোমার ধৃলোভরা সমভূমিতে ঘুরব, উঠব 
তোমার সব পাহাড়ে, নামব তোমার স্বচেয়ে গভীর খাদে। 

কিন্তু এখন আমরা ঘরমুখো । প্রাত ঘণ্টায় আকারে বেড়ে চলল পৃথিবী কিন্তু সেই সঙ্গে 
কমতে লাগল তার দীপ্তি। 

অবশেষে পাথবীর প্রকাণ্ড আয়তনে ঢাকা পড়ল সমস্ত আকাশ। রকেটের বেগ 
এঁর মধ্যে কমানো হয়েছে তব্য এখনো বন্ড বৌশ। এত বেগে পাঁথবীতে . নামা 
চলবে না। পাঁথবীতে অবশ্য অদ্ভুত একটা রেক আছে _- ঘন বারুমণ্ডল _- যেটা 
নেই চাঁদে 

বায়ুমণ্ডলের উধধ্বস্তরে টুকল আক্তঃগ্রহ রকেটযান। নামতে লাল আড়াআড়িভাবে, 
বায়ুমণ্ডলের প্রতিরোধ শাক্তশালী ব্লেকের মতো কাজ করাতে উচ্চতা হ্রাস হতে লাগল 
আস্তে আস্তে । যত নিচে নাম তত ঘন বায়ুমণ্ডল, রকেটের বেগ অনেক কমে গেল। সাধারণ 
মানের বেগে যখন এসে পড়ল তখন আমাদের ক্যাপ্টেন কুইবশেভ সাগরের দিকে 
রকেটযানকে চালিয়ে সাগরের ঠিক মাঁধ্যখানে নামালেন, প্রকাণ্ড একটা বণ্ড়াশির টোপের 
মতো দুলতে লাগল সেটা ঢেউ-এর উপর। 

চাঁদে সেই অন্ভুত যাত্রা শ্ষ। কল্পনাযোগে নয়, বাস্তবে এ যাত্রা সারতে পারলে চমতকার 
হত, না? 

একটা জিনিস সূনিশ্চিত: এরকম যাত্রা চালু হতে কৌশ দন লাগবে না। কঠোর 
শ্রমে এবং বহির্শন্যে গবেষপার দ্বারা সেদিন এঁথয়ে আনার প্রচেম্টা করছেন 
বিজ্ঞানীরা । 

১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমীর জেমাতার্বিজ্ানী পারদ 
আস্তঃগ্রহ যাত্রার সম্পর্কে একটি স্থায়ী কামশন গঠন করে! এতে আছেন পদার্থাবদ্যা, 
বলাবিদ্যা, জ্যোতার্বজ্ঞান এবং গিতশাস্ত্রে কার্যরত অগ্রণী সোভিগ্লেত 'জ্ঞানীরা। 

কাঁমশনের প্রধান কাজ হল একটি মহাশুন্য গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা। এ ধরনের 
গরবেষণাগারের কথা অনেক বছর আগে ভেবোছলেন কনস্তান্তিন তাঁসওলকভাঁদক। 

মহাশুন্য গবেষণাগারাঁট হবে পৃথিবীর নতুন একটি উপগ্রহ; পৃথিবীর বায়ূমণ্ডল 
ছাঁড়য়ে প্রায় ৪০ হাজার [িলোমিটার দূর থেকে পৃথিবীকে এট প্রদক্ষিণ করবে। এর 
চারদিকে ফাঁকা মহাশন্য, বিজ্ঞানীরা এতে থেকে সেই সব পর্যবেক্ষণ চালাবেন যেগাল 
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শাঁথবী থেকে করা যায় না? বর্তমানে যা তার চেয়ে অনেক ভালো করে চলবে চাঁদ ও 
অন্যান্য গ্রহের অধ্যয়ন । 

দন্যলোক স্টেশনাটি আন্তঃগ্রহ একটি মণ্ট হয়ে দাঁড়াবে, এখান থেকে চাঁদ শুক্র মঙ্গল 
এবং অন্যান্য গ্রহে রকেট ছোঁড়া হবে। পাঁথবী থেকে ছাড়লে যতটা তার অনেক 
কম বেগ লাগবে এদের। 

চাঁদে সোভিয়েত প্রতীক 

কিছ্যাদন আগে পর্যন্ত আন্তঃগ্রহ ভ্রমণ নিয়ে গবেষণাকারী বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত ভাবতেন 
যে চন্দ্র পারক্রমা ব্যাপার্টা সুদূর ভাঁবষ্যতের কথা। এ-রকম একটা যান্রার কথা কল্পনার 
সাহায্যে এই তো বর্ণনা করোছ। যাহোক, হালের বছরগুদিতে সোভিয়েত বিজ্ঞান এবং 
ইাঞ্জনয়ারং এত দ্রুত গাঁততে এগয়ে গিয়েছে যে বলা চলে, আরো অনেক আগে মানুষ 
পেশীছবে চাঁদে। 

১৯৫৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে একাট মহাশ্‌ন্য-যান 
উৎক্ষেপ করা হয় চাঁদের দিকে। ৯৪ই সেপ্টেম্বর মস্কো সময় রানি বারোটা বেজে 
০২ মানট ২৪ সেকেন্ডে এট পেশছল চাঁদে । ইতিহাসে এই প্রথম একাট জ্যোতিজ্ক থেকে অন্য 
জেযোতিচ্কে ান্র; সমাধিত্ হল বাস্তবে, জুল ভার্ন এবং এচ. জি. ওয়েলসের কম্পনাপ্রসৃত 
উপন্যাসে নয়। 

সারা দ্যানয়ার বিজ্ঞানীরা নতুন সোভিয়েত কশীর্ততে বিচলিত হলেন। জদ্রেল ব্যাঙ্কে 
ব্রিটেনের রোডও-টোলস্কোপ স্টেশনের ডিরেক্টর, প্রফেসর লভেল বললেন, চাঁদে এই রকেট 
যাত্রা 'সোঁভিয়েত শবজ্ঞান ও টেকনলাজর অগ্রগাঁতির চমৎকার একটা নিদর্শন বটে ... আড়া 
লক্ষ মাইল ধরে এ ধরনের 'জানসের পাঁরচালন্য এমন একটা ব্যাপার যে মানুষের মন 
স্তীস্তত হয়? 

আন্তর্জাতিক জ্যোতীর্বজ্ঞানী সংঘের সদস্য, ফরাসী প্রফেসর আনানফ, চন্দ্র গবেষণা 
খাঁর কজ, বললেন : 'রুশদের সম্ভাব্য শক্তির কথা যতটা জানা আছে তাতে মূনে হয় তারা 
মানুষ বসাতে পারে) 

পাঁশ্চম জার্মানির বখুম মানমান্দরের িরেন্র হাইন্‌ৎস্‌ কামিনাসক-র মতে, 
“১০ কিলোমিটার দূরে মাছির চক্ষুভেদকারী লক্ষ্যবেদ্ধার সঙ্গে তুলনা করা যায় রুশদের .... 

তুলনাটা বেশ জূতসই, অত্যুক্তি নয় মোটেই। নিজে পরখ করার জন্য এক টুকরো কাগজ 
কেটে দশ সোশ্টামটার ব্যাসের একটা বৃত্ত বানিয়ে দেয়ালে টাও, তারপর এগারো মিটার 
দূর থেকে দেখ। যে ছোপটা চোখে পড়বে আয়তনে সেটা আকাশে দেখা চাঁদের মতো। 
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৪৩ ঘণ্টায় ৩৮০,০০০ কিলোমিটার আতিক্রম 
করে এ লক্ষ্যভেদ করতে হয় মহাশন্য- 
রকেটটিকে। আর টিপটা একটু “এাঁগয়ে' করতে 
হয়, কেননা রকেট উৎক্ষেপের মূহূর্তাটতে 
স্বয়ং চলমান চাঁদ ছিল লক্ষ্যভেদের জন্য 
নাদ্ট জায়গা থেকে দেড় লক্ষ িলোিটার 
দূরে। 

জ্যোতািজ্ঞানীদের নির্ভূল গণনা এবং 
রকেট পাঁরচালক যন্তরপাতগদ্লোর সাঠকতা 
সাত্যই আশ্চর্য: নাঁদর্ট লক্ষ্য-এলাকায় 
চাঁদকে আঘাত করে রকেট, পেশছয় প্রা 
দ্‌ মানট আগে। লক্ষ্যবেদ্ধার মতোই টিপ বটে। 

পথ থেকে চুলমাত্র সরে গেলে রকেটাট 
হাজার হাজার িলোমিটার দুরে গিয়ে কখনো 
পেশছত না চাঁদে। রকেটের বেগকেও অত্যন্ত 
নিখঃতভাবে রাখতে হয়, সেকেণ্ডে কয়েক 

চাঁদে প্রোরত সোভিয়েত প্রতীক। মিটার বেগ বাড়লেই রকেট গিয়ে পড়ত 
সর্ষের আর একাট গ্রহে, ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারিতে উৎক্ষিপ্ত প্রথম সোভিয়েত 
কৃত্রিম গ্রহের মতো (এ বিষয়ে পরে আরো বলব)। যাঁদ একটু আস্তে চলত তাহলে চাঁদ পর্যন্ত 
যেত না, পৃথবীতে ফিরে আসত আমোরিকার প্রথম ও দ্বিতীয় 'পৎদ্রষ্টা'র মতো। 

জবলানি পুড়ে যাবার পর বহ;পর্ধায়ী রকেটটির শেষ পর্যায়াটর ওজন ছিল ১,৫১১ 
িলোগ্রাম; ৩৯০-২ কিলোগ্রাম ওজনের একাঁটি যন্ত্রপাঁতিআধার বাহক-রকেট কক্ষপথে 
প্রবেশ করলে বিচ্ছিন্ন হয় তা থেকে। আধারটি চাঁদে পেশছনোর মুহূর্ত পর্যন্ত যন্তরপাতিতে 
পাওয়া নানা মাপজোক পাঁথবীতে আসে রোডওযোগে। 

রকেটটি চাঁদে পেশছয় স্বচ্ছতা-সাগর ও স্ছির সাগরের মাঝখানের একটা জায়গায় ॥ 
চাঁদে ধাক্কা লাগার সময়ে ধুলোর মেঘ কয়েকটি পর্যবেক্ষক দেখতে পান। 

রকেটে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় চিহু এবং 'সোভিয়েত ইউনিয়ন, সেপ্টেম্বর, 
১৯৫৯” এই কথাগুলি উৎকীর্ণ একটি ধাতু-গোলক। মনে হয় চাঁদে প্রথম আঁভযাত্রীরা 
গোলকটির খোঁজ করবেন, মহান সোভিয়েত কীর্তির কথা উত্তরপ্রূষদের স্মরণ করিয়ে 
দেবার জন্য এঁটকে রাখবেন স্মাতস্তস্তের উপর। 


৮৮ 


পাথবীর 
প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 


পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম সোভিয়েত উপগ্রহ 


এ বইতে কয়েকবার উল্লেখ করেছি স্পখানকের, পাঁথবীর কৃত্রিম সোভিয়েত 
উপগ্রহগুির। সোভিয়েত বিজ্ঞানের এই অপরুপ অবদান বিষয়ে আরো 'কছ বলা বাক। 

দ্যুলোকে একটি স্টেশন বানানোর মতলব থাকলে আমাদের শত শত রকেট পাঠাতে 
হবে, প্রত্যেকটিতে থাকবে আলাদা আলাদা অংশ; তারপর সেগুলোকে জড়ো করে জোড় 
লাগাতে ্যোসেম্বল্‌ করা) হবে বাহর্শুন্যে। অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত জাঁটল এ কাজ, দীর্ঘ 
প্রস্তুতির দূরকার। পাঁথবাকে প্রদাক্ষণ করা রকেট ছোড়ার বিদ্যা প্রথমে শিখতে হবে। 
মানুষের তোরি প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয় সোভিয়েত ইউানয়ন থেকে । 

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর প্রথম উপগ্রহ পাঠানো হয়; বিদয্ুদগ্গীততে খবরটা ছাঁড়য়ে 
পড়ল সারা দুনিয়ার । [শশুচন্দ্রের নাম সর্ব হল স্পৃৎনিক, এই রূশ শব্দটির অর্থ 
উপগ্রহ বা সহযাত্রী। পাঁথবীর আবালবৃদ্ধবনিতার ঘরোয়া শব্দে পরিণত হল এটি 
আবিলম্বে। 

নতুন কীত্রম উপগ্রহটি অত্যন্ত ছোট। ব্যাস-_-৫৮ সেন্টিমিটার, ওজন -_ ৮৩ ?কলোগ্রামের 


চাঁদের অগোচর দিকের ছাব-তোলা কীত্রম আন্তঃগ্রহ স্টেশনটির যাত্রাপথ। 


একটু বোঁশ। ছোট আধারটার মধ্যে ইজানয়ররা দুটো ছোট সর্ট-ওয়েভ রেডিও ট্রান্সীসটার 
বানাতে সমর্থ হন যাদের সঙ্কেতধ্বান __ ব্রিপ, ব্িপ, ব্রিপ - আঁচরে সারা দুনিয়ার রোডও 
এযামেচারদের কাছে চেনা হয়ে গেল। 

পাঁথবীর চমক আর তারিফ তখনো কাটোন, আবার একটা বিস্ময়ের সৃম্টি করল 
সোভিয়েত জনগণ। ১৯৫৭ সালের ওরা নভেম্বর দ্বিতীয় স্প্ানক চড়ল মহাশুন্যে। এট 
হল একটি রকেটের নাসকা-ভাগ্ত, ওজন ৫০৮ কিলোগ্রাম। এর অভ্যন্তরে ছিল মাপের 
অনেক যন্ত্রপাতি, ঈবশেষ আধারে ছিল একট কুকুর। লাইকা বাঁহশ্ন্যের প্রচণ্ড উধের্ব 
ওঠে। এতে প্রমাণ হল যে প্রাণীরা উধ্বামী রকেটের ভয়ঙ্কর ত্বরণবেগ সহ্য 
করতে পারে। 

ছ মাসের একটু পরে, ১৯৫৮ সালের ১৫ই মে, তৃতীয় স্পৃর্থীনক ছাড়লেন সোভিয়েত 
ধিজ্ঞানীরা। বিদেশী সাংবাঁদকেরা এর নাম দিলেন উড়ন্ত মোটরগাঁড়। এর ওজন ৯,৩২৭ 
কিলোগ্রাম, এর মধ্যে মানুষ থাকতে পারে। 

প্রথম স্পুৎ্নিকগদ্িলর কী হলঃ 

অতিউধের্ হাওয়া অত্যন্ত আনাকড় হলেও মান্ষের তৈরি উপগ্রহগালর গাঁতিবেগে 
বাধা দেয়, ক্রমশ মন্খরগাতি হয়ে এরা বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে পড়ে ধূমকেতুর মতন পুড়ে 
বায়! দুঃখের কারণ নেই অবশ্য; স্পুর্খানকগ্ীলর বৈজ্ঞানক মূল্য অসামানা। টেলিস্কোপে 
তাদের দেখে, রোডওযোগে খবর পেয়ে বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তর সম্বন্ধে অনেক কথ্য জানতে 
পারেন বিজ্ঞানীরা। 

প্রতিটি নতুন স্পৃ্থনক আগের স্পুত্ীনকের চেয়ে উধের্ব ওঠে। প্রথম স্পুংনিকের 
উচ্চতা-সীম্য ছিল ৯০০ কিলোমিটার, দ্বিতীয়টি ওঠে ১,৭০০ [িলোমিটার, আর তৃতীয়া 
১,৪৮০ কিলোমিটার! যত উস্চুতে ওঠে, তত কৌশ আয়ু কেননা হাওয়ার বাধা তত কম। 

প্রথম স্পৃর্থীনক প্রায় ৯২ দিন টিকে থেকে পাঁথবাঁকে ১,৪০০ বার প্রদাক্ষিণ করে _ 
মোট যান্রাপথ ছ কোট িলোটমটার। মঙ্গলগ্রহের দিকে গেলে তাতে পেশছুত সে সময়ে 
ধখন মঙ্গল প্াঁথবীর সবচেয়ে কাছে। দ্বিতীয় স্পুতনিক ৯৬২ দিন কক্ষপথে থেকে প্রায় 
১০ কোটি কিলোমিটার ঘোরে. _ পাঁথবী থেকে সূর্ধের দুরত্বের দুই-তৃতীয়াংশ । 

তৃতীয় স্প্র্ানক ৬৯১ দিন টিকে পাথবীকে ১০,০৩৬ বার ঘোরে, ৪০ কোটি 
৪৮০ লক্ষ কিলোমিটার পাঁরক্রমণ করে __ অর্থাৎ পৃথবী থেকে সূর্যের দূরত্বের তন 
গুণ। এর দীর্ঘ কর্মজীবন শেষ হয় ১৯৬০ সালের ৬ই এপ্রল। 

কয়েক ডজন কাত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে এবং রকেটাবদ্যার টেকাঁনক সম্পূর্ণভাবে আয়ন্তে 
আনার পর প্রথম দয়লোক স্টেশন বানানোর সময় এসে পড়বে __ সৌরমণ্ডলের গ্রহে যাত্রার 
পথ তখন উন্মুক্ত হবে। 


৯০ 


চাঁদের চারাদকে 


বিজ্ঞানের ইতিহাসে ১৯৫৯, ঠা অক্টোবর তারখটা লেখা থাকবে লাল হরফে: 
এ দিন, অর্থাৎ প্রথম স্পুত্নিক উৎক্ষেপের দ্বিতীয় বার্ধকীতে, তৃতীয় সোভিয়েত 
হরহাশ্‌ন্যরকেট যে যাত্রা শুর; করল তা চাঁদকে ঘিরে পাঁথবীমণ্ডলে ফিরে 
আসে। 

কক্ষপথে রকেট পেশীছনোর পর ২৭৮-৫ কিলোগ্রাম ওজনের একাঁট স্বয়ংচািত 
আল্তঃগ্রহ স্টেশন তা থেকে বিচ্যুত হল। এ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ ধরনের স্টেশনের 
ডিজাইন করেছিলেন যান সেই তাঁসওলকভ্ুস্কর স্বপ্ন এত দিনে সত্য হল। 

স্টেশনে ছিল অত্যন্ত জটিল ও নিখত যন্ত্রপাতি, তাদের এবং রোৌডও ট্রাল্সামটারগালকে 
সরাসার বিদ্যতে পাঁরণত করে বহঃক্ষণ চাল; থাকে এগুলি _ বিদ্যুৎ সরবরাহের 
গরুত্বপচর্ণ উৎস এরা। 

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আন্তঃগ্রহ স্টেশনাউট স্প্থনকগ্যাল থেকে আলাদা। 
স্পৃীনকের রেডিও ট্রান্সমিটার ক্রমান্বয়ে অবিরাম সঙ্কেত পাঠাত পাঁথবীতে। স্বয়ংচালিত 
আন্তঃগ্রহ স্টেশনটি কিন্তু এ ব্যাপারে আলাদা। ডিজাইন এমন যে পাঁথবী থেকে নরেশ 
এলে তবে চলত এর সরঞ্জাম। 

নি্দেশি পেলে সরঞ্জাম চালু হত, শুরু হত €রাঁডও অনজ্ঠান' যল্পাতিতে পাওয়া 
মাপ ও অন্যান্য খবর রোডওষোগে যেত পাঁথবাঁতে ! প্রত্যেকাট অনুষ্ঠান চলত দু এক 
ঘণ্টা বা যতক্ষণ পাৃঁথবী থেকে নৈর্দেশ না আসে ততক্ষণ। তারপর নতুন নির্দেশের জন্য 
অপেক্ষা করা কয়েক দিনের জন্য; 

চাঁদে প্রথম রকেট পাঠানোর জন্য কত 'নর্ভুলতার দরকার পড়ে তা আগেই তোমাদের 
বলোছি। আন্তঃগ্রহ রকেটাটকে পাঠাতে আরো নির্ভুল হওয়ার প্রয়োজন হয়; বিদেশের 
কয়েকটি খবরের কাগজ তো বলে 'আজব নির্ভূলিতা'। 

আগেকার রকেটগলর চেয়ে আরো অনেক সুদুরপ্রসারী উদ্দেশ্য ছিল আন্তঃগ্রহ 
স্টেশনাটির ! শুধু চাঁদে পেশীছিয়ে নামা নয় __ চাঁদকে ঘুরপাক দিয়ে পাঁথবীমণ্ডলে ফিরে 
আসা। কাজটা অত্যন্ত কাঠন হলেও সম্পূর্ণ হয়। ১৯৫৯ সালের ১৮ই অক্টোবর ঠিক 
পূর্বপারকাঁলপতভাবে এটি কক্ষপথে প্রবেশ করে এবং সন্ধ্যে সাতটা বেজে পণ্াশ ানটে 
(মেস্কো সময়) পাঁথবী ও চাঁদকে প্রদক্ষিণের প্রথম পালা শেষ করে। প্রায় একপক্ষ লাগে এ 
যাত্রায়। 


৯৯ 


উৎক্ষেপণ স্থানে সোভিয়েত স্বয়ধাক্রির় আস্তঃগ্রহ স্টেশন। 


চাঁদের অপর পঠের ছাব তোলা হয় ৪০ নিউ ধরে। 


স্টেশনটির জন্য আর একটি অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানক সাফল্য আঁজতি হয়েছে। চাঁদকে 
ঘোরার সময়ে এটি আমাদের উপগ্রহের মানুষের চোখে কখনো-না-দেখা দিকটির ছবি 
তুলে রেডিওতে পাঠায় পৃথিবীতে । 

অনেক সমস্যার সমাধান করতে হয় তার আগে। চাঁদের অগোচর দিকটিকে আঁতক্রম 
করার মুহূর্তে ভাডও ক্যামেরাগ্ীলকে চালু করতে হল। “মুক্ত পতন' অর্থাৎ ভারহান 
অবস্থায় রাখতে হল সমস্ত সরঞ্জামকে, ক্ষতিকর মহাজাগতিক বাকরণ থেকে আগলানো 


চাঁদের অগ্োচর দিকের ছাঁব। 


হয়। তারপর ফিল্ম ডেভেলপ করা, বসানো, শ্দকোনো, অন্য রোলারে ঘোরানো । এ অবস্থায় 
দিনকয়েক রেখে তারপর রেডিওযোগে পাঁথবাঁতে পাঠানো । 

একেবারে নিখুতভাবে চলে সমগ্র প্রক্রিয়াট। রকেটটির মেরুদণ্ড যখন সূর্য থেকে 
চাঁদে টানা একাঁটি লাইন বরাবর, তখন পাঁথবী থেকে রৌডও-সঙ্কেতের নিরে'শে [বিশেষ 
সরঞ্জাম তার আবর্তন বন্ধ করে দেয়, আর চল্লিশ মিনিট ধরে চাঁদের যে দিকটা আমাদের 
অগ্োচর তার ছাব তোলে ক্যামেরাগল। দুটো স্কেলে ছবি তোলা হয়, সমস্ত চাকাতাটিকে 
দেখানোর জন্য ছোট স্কেলে আর উপারিভাগের খুটিন্যাটি ধরার জন্য বড়ো স্কেলে। 

আক্তঃগ্রহ স্টেশনে স্থাপিত রোডও টিভি ট্রান্সমিটারগ্লি যে ছাব পাঠায় সেগুলি 
এল পাঁথবীর স্টেশনে । প্রসঙ্গত, এ সব ট্রান্সামটার যে শীক্ত ব্যবহার করে তা পৃথিবীতে 
সাধারণত ব্যবহৃত শাক্তর দশ কোটি গুণ কম! বিজ্ঞানীদের সামনে অনাবৃত হল চাঁদের 
অপর, দিকের একটি মানচিত্র, কখনো-না-দেখা দিকটার রহস্য ধরা পড়ল সোভিয়েত 
ইজানয়রদের প্রাতভাগ্ণে। 

ফোটো-নেওয়া বস্তুগযনির কয়েকটির নাম দিলেন বিজ্ঞান আকাদমীর একাঁট কাঁমশন। 
এখন চাঁদের মানচিত্রে আছে স্বপ্ন সাগর (মানুষ-সম্ট প্রথম গ্রহ, সোভিয়েত সৌর গ্রহের 
উৎক্ষেপের দিনে যে স্বপ্ন সত্য হয় তার স্মরণার্থে)$ আছে মস্কো সাগর, ষে সহর শান্তর 
জন্য সবীক্ত নিয়ো করে তার সম্মানে । সোভয়েত পাহাড়গল বাহিশ্ন্যের প্রথম 
+বজেতাদের কথা চিরকাল মনে কাঁরয়ে দেবে। আগ্নেয় শ্ারাববরগুলির নামকরণ করা 
হয়েছে তাঁসওলকভাক, লম্মেনোসভ, জোলিও-কুরি এবং অন্যান্য বিদেশী বিজ্ঞানীদের 
নামে; জ্ঞানের উচ্চ শিখার মানবজাতিকে ষে মহাপুরুষেরা নিয়ে গেছেন তাঁদের স্মৃতি 
জাগাবে এরা চিরকাল! 

১৯৫৯ সালের অক্টোবরের সেই আঁবস্মরণীয় দিনগুলিতে চান্দ্র ভূগোলের [বিকাশ 
খরগাঁততে এগয়ে গেল। কয়েক বছরের মধ্যে চাঁদের অপর 'দিকে স্বয়ং মানুষ পেশছবে। 
তাঁদের সঙ্গে থাকবে একটি িনখুত মানাঁচ্, যে মানাঁচতর প্রস্তুত করে প্রথম আন্তঃগ্রহ স্টেশন, 
যার সংশোধন করে অন্যান্য স্টেশন _ পরে যে এমন স্টেশন উত্ভীয়মান হবে তাতে কোনো 
সন্দেহ লেই। 

সোভিয়েত মহাশ্যন্যযান 


বাহশ্যন্যের বিজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রমাগত সাফল্য অজন করছে, কক্ষপথে 
গ্াঁকষ্ট প্রাতাট রকেট হল আর একটি পদক্ষেপ 

১৯৬০ সালের ১৫ই মে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ওজনে সাড়ে চার টনের একটু বেশি 
(শেষ পর্যয়টা বাদ দিয়ে) একটি মহাশন্যযান ছাড়েন । মানুষ থাকতে পারে, আড়াই টনের 
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এমন একাট ক্যাঁবন ছিল এটিতে; ঠিক ছিল যান থেকে আলাদা হয়ে ক্যাবনটি আপন 
পথে চলবে। অবশ্য কোনো জীবন্ত মহাশ্ন্চারী ছিল না ক্যাঁবনে, কিন্তু মালের ভার 
মানুষের সমান, যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব যল্পাঁতই 'ছল। আত সুক্ষ রেকার্ভং 
যন্ছে দেখা গেল ক্যাঁবনের ভিতরকার অবস্থা _ তাপ, বায়ু সরবরাহ ইত্যাঁদ __ স্বাভাবিক, 
মহাশন্যচারী মানুষ নিশ্চন্ত থাকতে পারে। 

পাৃঁখিবীর উপরে বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রায় ৩২০ ?িলোমিটার উচ্চতায় মহাকাশষানাঁট 
চলে। সোভিয়েত ইঞ্জনিরারঙের এটি আর একটি কীর্তি _ কেননা উপক্ত্তাকার কক্ষপথের 
চেয়ে বৃত্তাকার কক্ষপথে কীন্রম উপগ্রহ পাঠানেঃ অনেক কঠিন __ রকেটের যাত্রা নিয়ন্্ণী 
বল্মপাতি হওয়া দরকার আরো অনেক নিরভূলি। মনে আছে তো, প্রথম স্পুথীনকগৃঁল ছিল 
যে কক্ষপথে তার আকার আত দ্রাঘিত উপবৃত্তের মতো। 

প্রথমে পাঁথবীকে মহাকাশযানাটি পাঁরক্রমণ করে ৯১ মিনিটে। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় 
প্রায় ষোলো বার। 

আগেকার স্পৃর্থানকগুঁল যতদিন অত্যন্ত উচ্চলোকে বায়ুর প্রাতিবন্ধ সামলাতে পারে 
ততাঁদন চলে । তৃতীয় স্পুৎনিক তো প্রায় দু বছর চলে (৬৯১৯ দিন)। এত দীর্ঘকালব্যাপপী 
যাত্রার জন্য মহাশুন্যযান্াটকে বানানে হয়নি। মহাশুন্যচারী প্রথম মান্চষ অবশ্য মাত্র 
কয়েকাদনের জন্য যথেন্ট পারমাণে খাদ্য জল এবং বায়দ নিতে পারবে; আমাদের 
মহাকাশযানাটকে এমন ভাবে তোর করা হয় যাতে পৃথিবী থেকে রেডিও-সঙ্কেতে 
ক্যাবনটি আলাদা করা যায়। 

তন মাস পরে, ১৯শে আগস্ট, বৃত্তাকার কক্ষপথে উত্থাক্ষপ্ত হল দ্বিতীয় মহাশন্যযান। 
এবারে যাত্রী ছিল _- [বয়েলকা ও স্বরিয়েলকা নামের দুটি কুকুর, বড়ো ও ছোট ইন্দুর, 
পোকামাকড়, উদ্ভিদ, শস্যকণা ও কয়েকাঁট জীবাণু প্রাণী ব্যবহার দেখার জন্য অন্যান্য 
সরঞ্জাম ছাড়া মহাশন্যবানে ছিল টোলভিশন ক্যামেরা । 

চাঁব্বশ ঘণ্টার মধ্যে ৪,৬০০ িলোগ্রাম ওজনের মহাশুন্যযানটি পৃথবীকে ১৮ বার 
চক্কর দেয়। এর পর পাঁথবী থেকে রেডিও-সঙ্কেতে আদেশ পাঠানো হল প্রত্যাবর্তনের । 
প্রত্যাবর্তনের সমস্ত সরঞ্জাম অত্যন্ত সঠিকভাবে কাজ করে। গাঁতবেগ কাঈিয়ে, তাপপানয়ন্্ণ 
সরঞ্জামে সুসাঁজ্জত যানি পৃথবার বায়ুমণ্ডলের ঘন গতর অতিক্রম করে পূ্বানার্দন্ট 
স্থানে নামল। অবতরণের আগে প্রাণীবাহ? ক্যাপাঁসউলটি আলাদা করা হয়, পারাস্যটের 
সাহাব্যে সেট শনরাপদে নেমে আসে 

ইাঁতহাসে এই প্রথম জীবন্ত প্রাণী মহাশুন্য থেকে ফিরে এল পাঁখবীতে। 

কিছাদ্ন বাদেই আরো [তিনাট মহাব্যোমযান উত্ক্ষপ্ত হল, অনেক নতুন তথ্য পেলেন 
বিজ্ঞানীরা । মহাশূন্যে মানুষের সম্পূর্ণ নিরাপদ যাত্রার ব্যবস্থা নিখুত করা হল? 
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চন্দ্গ্রহণ 


অনাঁদ কাল থেকে খলোকের সমস্ত ঘটনার মধ্যে মানুষকে সবচেয়ে বৌশ ভীত করেছে 
স্চর্য এবং চন্দগ্রহণ। 

আকাশে ঝলমল করছে চাঁদ, আশেপাশে কোথাও এক টুকরো মেঘ পর্যন্ত নেই। হঠাৎ 
চাঁদের মুখে অগ্রসর হল কালো ছায়া, কোথা থেকে তার আগমন কেউ জানে না... ক্রমশ 
বড়ো হতে লাগল ছায়া... অদৃশ্য হয়ে গেল চাঁদের বৌশর ভাগ, তারপর একেবারে 
নিশ্চিহ্ন চাঁদ। অবশ্য চাঁদ তখনো আছে, দেখতে ঘোর লাল চক্রফলকের মতো, কিন্তু দীপ্তি 
নেই। 

পাথবার ছায়া পড়ে বলে চন্দগ্রহণ। পৃথিবীর ছায়া চাঁদের সমস্ত মূুখকে আবৃত করলে 
বলা হয় পূর্ণগ্রাস, আর কিছুটা অংশ ঢাকলে খণ্ডগ্রাস। 

খণ্ডগ্রাস লোকের মনে পূর্ণগ্রাসের মতো দাগ কাটে না। চাঁদ তো সরু কাস্তের মতো 
প্রায়ই দর্শন দেয়, তাই খণ্ডগ্রাসে অস্বাভাবিক ছু নেই। 

আগেকার দিনে লোকে ভাকত ভয়ঙ্কর একটা রাক্ষস, একটা ড্র্যাগন, গ্রহণের সময়ে 
চাঁদকে গিলে ফেলে। ড্র্যাগনে কয়েকটি জাতির 
বিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে ঢাক 'পিটে, খটখটি 
বাজিয়ে তাকে তাড়াবার চেস্টা করত তারা । 
আকাশে চাঁদ আবার দেখা দিলে কী তাদের 
উল্লাস __ ভাবত শব্দের তাড়নায় চাঁদকে ছেড়ে 
ড্র্যাগন পিটটান দয়েছে। 
দারুণ একটা দুলক্ষণ বলে। 

১২৪৮ সালে একটি ইতিবৃত্তলেখক 
লেখেন: "চাঁদে একটি দূলক্ষণ দৃশ্যমান হয়। ঘোর লাল 
হইয়া সেটা মুছিয়া যায়... আর সেবারের গ্রীষ্মকালেই খাঁ 

তেরো শতকের রূশেরা তাহলে ভাবত যে, তাতার খাঁ 
বাতির আক্রমণের পূর্বাভাস মেলে চন্দগ্রহণ থেকে। 

১৪৭১ সালের ইতিবৃত্ত বলে: 'মধ্যরাত্র বিষগ্ন গন্তীর, 
চাঁদের বক্ষে যেন রক্তের ছোপ, বহুক্ষণ ধাঁরয়া অন্ধকার 
বর্তমান থাকে, তাহার পর ধারে ধীরে আলোকের সঞ্টার ..." 
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কা ভাবে চন্দগ্রহণ ঘটে। 


সরকারী ইতিহাসে প্রত্যেকটি চন্দগ্রহণ জাতির জীবনে একটি গরত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে 


নাথবদ্ধ হয়। 
চন্দ্গ্রহণের জন্য সূর্য পাঁথবী ও চাঁদকে একটি সমরেখায় থাকতে হবে, পাঁথবীর 


অবাস্থীত হবে সূর্য ও চাঁদের মধ্যে। জ্যোতিদ্কগীলর এই বিন্যাস পালাক্রমে ঘটে 
নিয়ামতভাবে। 

এমন কি পূরাকালেও জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে চন্দ্গ্রহণ পালাক্রমে ঘটে ১৮ 
বছর ১১ দিন ৮ ঘণ্টা অন্তর অন্তর। গ্রহণগুলির তারিখ মনে রাখলে ভাবিষ্যৎ গ্রহণের 
কথা স্যানশ্চিতভাবে বলা যেত। 

আজ অত্যন্ত নির্ভুলভাবে গ্রহণের দিনক্ষণ আগে থেকে বলা যায়, আগামী অনেক 
বছরের জন্য চন্দগ্রহণের একটি সময়সূচী তোর আছে। 


সৌরজগৎ 


আমাদের পাঁথবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা একটি জ্যোতিছ্ক। সূর্য এবং তাকে পারক্রমণ- 
করা সমস্ত জ্যোতিজ্ক নিয়ে সৌরমণ্ডল। 

পাৃঁথবী হল আমাদের বাসগৃহ, সৌরজগৎ হল আমাদের সহর। 

আমাদের সহরে কয়েকটি বড়ো দালান -_ বৃহস্পাত ও শান; পৃথবী, শুক্র এবং 
মঙ্গলগ্রহের মতো কয়েকাট মাঝাঁর সাইজের দালানও আছে, আর আছে ছোট কুটির _ গ্রহিকা 
বা গ্রহাণ্পপঞ্জ, আর অতি ক্ষুদে কয়েকটা জিনিস - ধূমকেতু _ যেগাল খুব 
সম্ভব বনষ্ট গ্রহের ধ্বংসাবশেষ । আর সর্বশেষে আছে কৃত্রিম গ্রহ, কিন্তু এর বিষয়ে 
পরে বলব। 

আমাদের সূূ্য-সহরের বাঁড়গুলো এক জায়গায় দাঁড়য়ে নেই; মধ্যমাণ সূর্যকে ঘিরে 
শতাব্দীর পর শতাব্দী অদৃশ্য পথে তাদের দৌড় । আর স্বয়ং সূর্য ও তার গ্রহ সমেত গোটা 


৯৮ 


র মধ্যকার দূরত্বকে স্কেল 'হসেবৈ দেখানো হয়ানি)। 


সূর্ধসহর অন্তহীন মহাশুন্যে প্রচণ্ড গতিতে ধাবমান। বিশ্বরহ্গান্ডের অন্যান্য সমস্ত সূর্য- 
সহরের মতো আমাদের সূর্যসহরও যাষাবর। 

এবার সূর্ধ-সহরের কয়েকাঁট দালানের বিষয়ে কিছু শোনা যাক। সূর্যের সবচেয়ে কাছের 
গ্রহ বুধকে নিয়ে শুর কার। 


বধ 


পু্রাকালের রোমানরা ভাবতেন তাঁদের জীবন অনেক দেবতার হাতে। সমস্ত দেবতার 
£পতৃদেব ও আঁধকর্তা হলেন জনীপটার, তাঁর স্ত্রীর নাম জুনো। সূর্ধদেব তাঁদের সন্তান, 
তাঁর নাম বাস বা গ্যাপোলো। জুপিটার ও জুনোর কন্যা ভেনাস ছিলেন সৌন্দর্যের 
আধধিষ্ঠান্রী দেবী। দেবতাদের দূত হলেন ক্ষিপ্রগাতি মাক্ণীর (বুধ), রোমানদের বর্ণনায় 
মাক্ণীরর গায়ে একজোড়া ডানা । 

এসব দেবতার যুগ কেটে গেছে অনেকাঁদন, তবু ভারান্কি বিষয়ে লেখা বইতে এদের নাম 
এখনো আছে। প্রবীণ প্রফেসররা তাদের নামোচ্চারণ করেন অতি গন্ভীরভাবে। 

কেন এমনটা 2 কারণ, পুরাকালের লোকেরা দেবতাদের নামে ডাকতেন গ্রহনক্ষত্রগ্যীলকে ৷ 
এখনো আকাশে জুপিটার (বৃহস্পাতি), ভেনাস শের) এবং মাককারি (বুধ) বর্তমান! 
দ্বিতীয় শ্রেণীর সবচেয়ে বাউণ্ডুলে দেবদেবীদেরও ভোলা হয়ান: তাদের নামে 
নব-আবক্কৃত গ্রহ এবং গ্রাহকার নামকরণ করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। 

আগেকার দিনে জ্যোতিচ্কদের অধ্যয়ন একাঁট 
মিথ্যা শাস্তু, জ্যোতিষের দোসর ছিল। জ্যোতিষারা 
বলত: শশুর জন্মমূহর্তে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান 
লিখে রাখা দরকার __ তাদের পারস্পারক 
অবস্থানের উপর নির্ভর করে মানুষের অদক্ট 
আর এ থেকে জ্যোতিষীরা নবজাতকের চারত্র ও 
ভবিষ্যৎ বলে দিতেন। 

যেমন, 'মাকার রাঁশতে" অর্থাৎ আকাশে 
মাক্কীরর একটি বিশেষ স্থানে থাকার সময়ে 
পত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হলে জ্যোতিষীরা বলতেন 
ছেলোট সওদাগর হবে, কেননা মাক্কার হলেন 
বাণিজ্যদেবতা। “মার্স রাশিতে" ভূমিষ্ঠ ছেলেরা 
নিষ্ঠুর হিংস্র যোদ্ধা। কারণ, মার্স ছিলেন 
রোমানদের যুদ্ধদেবতা। 


হি ৯৯ 


পৃথিবী থেকে দৃ্ট বুধ বা শুক্র কলা। 


দেবতাদের ক্ষিপ্রগাতি দুতের সম্মান কেন দেওয়া হয় মাক্নীরকে ? 

সূর্যের সবচেয়ে কাছের এই গ্রহটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আত দ্রুতবেগে _ মাত্র ৮৮টি 
পাঁথবী-ীদনে। প্াথবীর চেয়ে অনেক সংক্ষিপ্ত মাক্ণীরর কক্ষপথ, আর মাক্ণীর চলে আতি 
ধক্ষপ্রগাতিতে। 

পার্থিব বর্ষের চারভাগের একভাগেরও কম তাই মার্কারি-বর্ষ। দ্রুতগতির জন্য রোমানরা 
একে বলতেন 'মাকীর'। '্বর্গলোকের দৌঁড়য়ে' নামে পারচিত ছিল ছোট গ্রহটি। 

আতি ক্ষুদ্র গ্রহ বুধ, ব্যাস পাঁচ হাজার কিলোমিটার মাত্র। পৃথিবীর আয়তনের বিশভাগের 
একভাগ । তার মানে পাঁথবী থেকে বিশটা বুধগ্রহ তোর করা চলে। পৃথিবীর মহাকর্ষের 
চারভাগের একভাগ মাত্র বুধের, অর্থাৎ ষাট িলোগ্রাম মানুষের ওজন বূধে হবে মাত্র 
পনেরো িলোগ্রাম। 

পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়েছে যে, চাঁদ যেমন শুধ্দ একটা দিক পৃথবীমুখী করে 
থাকে ঠিক তেমন সূর্যের পানে একটা দিক মাত্র ফাঁরয়ে রাখে ব্দধগ্রহ। এ অবস্থায় থাকলে 
পৃথবীর দশা কী হত আমরা জান। কিন্তু বুধের অবস্থা আরো অনেক খারাপ। সূর্ধের 
আরো অনেক কাছে বলে পাঁথবার চেয়ে সাতগৃণ বেশী উত্তাপ পায় এর সূর্যাহত দিকটা । 

এ দিকের তাপমান্রা সেন্টিগ্রেডের চার শ' 'ডাগ্র। এ উত্তাপে টিন আর সাঁসে গলে যায়। 
বুধগ্রহে টিন বা সীসের পাহাড় থাকলে গল্ত ধাতুর সাগরে পাঁরণত হত। 

বুধের সূর্ধাহত দিকে যা প্রচণ্ড গরম তার তুলনায় আমাদের পাঁথবীর সবচেয়ে গরম 
জায়গায় সবচেয়ে গরম দনগ্যাল অদ্ভুত ঠান্ডা। 

বুধের যে দিকটা সূর্য কখনো দেখে না সেটা অসম্ভব ঠাণ্ডা। এর তাপমাত্রা বহির্শন্যের 
মতো প্রায়। বিজ্ঞানীদের [িসেবে, বুধের ঠান্ডা দিকটার তাপমান্রা শূন্যাঙ্কের নিচে প্রায় 
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২০০ ডীগ্র। বুধগ্রহে জল থাকলে সূর্যাহত দিকটার তাপে বাম্পীভূত হয়ে বাতাসের 
প্রবল ভাড়নায় যেত ঠাণ্ডা দিকটায়, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে বরফ বনে যেত। মনে হয়, বুধে 
কখনো জল ছিল না, এত উচ্চ তাপে জল সাঁন্ট হওয়া সম্ভব নয়। 

মনে হয় বুধের কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। এ অবস্থায় ব্ধগ্রহে প্রাণী থাকা সন্তব নয়। 

বুধের কোনো উপগ্রহ নেই। 

আমাদের চাঁদের মতো বুধকলা আছে, কিন্তু সেগুলি চোখে পড়ে শুধু দুরবাক্ষণের 
সাহায্যে। 

পাঁথবী ও বুধ যখন সূর্যের একই দিকে তখন বুধের ঠান্ডা অন্ধকার পিঠ আমাদের 
দিকে ফেরে, কিন্তু অগোচর থাকে (১০০ পাতায় ছাঁব দেখো)। 

পাঁথবী থেকে সূর্যের বিপরীত দকে যখন তখন ক্ধগ্রহকে পুরো দেখা যায়। তবে 
সে-সময় আমাদের কাছ থেকে অতি দূরে । প্রথম বা শেষ পাদে, সূর্যের বাঁয়ে বা ডাইনে 
য্খন বুধ, তখন সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা চলে তাকে। সাধারণত সর্ষের এত কাছে বলে 
বুধকে পর্যবেক্ষণ করা কঠিন, সূর্যরশ্মিতে ঢাকা পড়ে। 


শহন্রু 


সূর্যাস্তের পর কখনো কখনো আকাশের পশ্চিমভাগে দেখা দেয় একাঁটি আত উজ্জবল 
তারা। এটি সন্ধ্যাতারা, অন্ধকার ঘনিয়ে আসার অনেক আগেই এর আবির্ভাব। 
তারপর নিচের দিকে নেমে নেমে দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। 

আকাশের পৃবভাগে সূর্যোদয়ের আগে কখনো কখনো একটি আত উজ্জবল তারার 
সাক্ষাৎ ঘটে। অন্য ষে কোনো তারার চেয়ে বৌশক্ষণ থাকে এঁটি। আর সব তারা অদৃশচ 
হয়ে গেল্‌, কিন্তু শুকতারা তখনো ব্রতমান। দিগন্তে সূর্য দেখা দেবার পর এটি ঝাপস্য 
হয়ে যায়। 

সূর্যাস্তের আধ ঘন্টাখানেক পরে বাইরে গিয়ে পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যাতারার খোঁজ করো । 
খোঁজ পেলে পাশ্চম দিগন্তে এর মন্থর অধোগাত ভালো করে দেখ। 

পশ্চিমে সন্ধ্যতারার পাত্তা না মললেও কাউকে বোলো যেন সূর্যোদয়ের আধ ঘণ্টা 
আগে তোমাকে তুলে দেয়। বাইরে গিয়ে পৃবপানে তাঁকও __ হয়ত একাটি উজ্জবল তারা 
চোখে পড়বে। 

রহস্যটার অর্থ কী? আসলে রহস্য কিছু নেই: শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা দুটি পৃথক 
তারা নয়, একাঁটই তারা, কখনো সকালে, কখনো সন্ধযেবেলায় চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে 
তো একেবারে দেখা যায় না তাকে। আর এই জ্যোতি্ককে তারা বলা ভুল _ এটি 
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ভারা নয়, শুগ্রহ। সৌন্দর্যদেবীর 
খাতিরে রোমানরা এর নাম দেয় ভেনাস। 
ভেনাস সাত্যই অত্যন্ত সুন্দর গ্রহ। 
সু ষ্ি মৃদ শ্বেত দীপ্ত এর, উজ্জবলতার দিকে 
কোনো গ্রহনক্ষত্র এর সঙ্গে পাল্লা দিতে 
পারে না। 
হয়ত তোমরা ভাববে, এত 
উজ্জবল যখন, নিশ্চয়ই খ্দব বড়ো 
একটা গ্রহ” 
তা নয় কিন্তু। আমাদের গ্রহের চেয়ে শত্রু বড়ো নয়। শুক্র আর পাঁথবীকে মাঝে 
মাঝে বলা হয় যমজ। 
শূক্রকে এত উজ্জবল ঠেকে তার কারণ চাঁদ বাদে এটি আমাদের সবচেয়ে নিকট 
প্রাতবেশী। শুক্র পৃথিবীর ৪ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমটার কাছে আসতে পারে, আর 
পৃথিবী ও প্রুটোর মধ্যে যে ব্যবধান তার তুলনায় এ দূরত্ব বাস্তাবক অত্যন্ত কম। 
পাঁথবী-বর্ষের চেয়ে শূক্রবর্ধ অনেক ছোট, ২২৫ দিন অর্থাৎ সাড়ে সাত পার্থর 
মাস। শুক্রেরও কলা আছে, চাঁদ এবং বুধের মতো। 
ভালো দূরবাক্ষণ যন্তে শুকরের দিকে তাকালে চোখে পড়বে কয়েকটি 'নরাকার ছোপ, 
তার কয়েকটা উজ্জ্বল, কয়েকটা অন্ধকার। দেখতে অনেকটা মেঘের মতো। আর বায়দুমণ্ডল 
থাকলে তবে তো মেঘ ভাসতে পারে। তাই শংক্রগ্রহে বাযমণ্ডল আছে নিশ্চয়ই। সে মণ্ডল 
খুব উচ্চ আর ঘন। 
শূক্রগ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে -_ এটা প্রথম ধরা পড়ে রাশিয়ার মিখাইল লমোনোসভের 
কাছে। এট তানি আবিচ্কার করেন ১৭৬১ সালে, প্রায় দূশ বছর আগে । তখন একটি অত্যন্ত 
বিরল ঘটনা তান দেখেন _ সূর্যের 
চক্রফলক হয়ে শক্রগ্রহের যাত্রা। 
পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে সরাসার 
লাইনে শুুগ্রহ থাকলেই এটা ঘটে : 
তখন গ্রহের আলোকিত দিকটা থাকে 
সূর্যের পানে আর অন্ধকার দিকটা 
আমাদের মুখে, তাই সূর্ধের উজ্জল 
মুখ হয়ে যাবার সময় এটিকে দেখার 
আঁত ক্ষুদ্র কালো একটি বৃত্তের মতন। 


পাঁথবী সম্পর্কে শক্রের বিভন্ন মৃর্তি। 
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সূর্যের কাছে শুক্রের আগমন মূহূতাঁটতে লমোনোসভ এর চার পাশে একটা ক্ষীণ 
আলোকবেষ্টনী দেখেন। তাঁন ঠিকই ধরেন যে এট শুক্রের সূ্যালোকিত বায়ুমন্ডল। 

একই সময়ে শক্রুকে পর্যবেক্ষণকারী অন্যান্য জ্যোতরিজ্ঞানীরা লমোনোসভের. মতো 
অবাহত ছিলেন না। 

আলোর মালা তাঁদেরো চোখে পড়ে, কিন্তু জিনিসটা কী তাঁরা বোঝেনানি। তাঁরা শুধু 
এই বলে আপাঁন্ত করেন যে আলোকবেস্টনীর জন্য সূর্যের চক্রফলকের প্রান্তে ঠিক কোন 
সময়ে শক্রুগ্রহের প্রান্ত পৌঁছয় সেটা তাঁরা 
ধরতে পারেনানি। 

কিন্তু লমোনোসভ লেখেন :.. শূক্রুগ্রহ 
আমাদের পাঁথবীর চারাদকে যেমন ঠিক 
তেমন (তার চেয়ে বড়ো হয়ত)।” 

লমোনোসভ যে এত স্পন্টভাবে 
বুঝোছিলেন সেটা আশ্চর্য কেননা [তানি 
মানমান্দর থেকে গ্রহাটর গাঁত দেখেনানি, 
হাতে-গড়া একাঁট দুরবীক্ষণ যন্ত্র বাঁড়র 
জানলা "দিয়ে বাগিয়ে দেখেন। 

সূর্যের চক্রফলক হয়ে শক্রের গাঁত 
ঘটে কদাচিং। এ-রকম শেষবার ঘটে 
১৮৮২ সালে, পরবতর্ণাট ঘটবে ২০০৪ 
সালে। আমাদের পাঠকদের তখন অনেক 
বরস, তাঁরা হয়ত সে বছর দরবাঁক্ষণ মিযাইল ভাঁসালিযোভচ লমোনোসভ 
ঘোরাবেন সর্ষের দিকে ... ১4১১--১৭৬৫)। 

লমোনোসভের সময় থেকে বিজ্ঞান 
এগিয়েছে অনেক দূর । কোন কোন গ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে শুধু সেটা যে জানেন বিজ্ঞানীরা 
তা নয়, তাঁরা বলতে পারেন সে বায়ুমণ্ডলে কোন কোন গ্যাস আছে। 

তাঁরা জানেন শ:ক্রের বায়ুমণ্ডলে নাইই্রজেন আছে কিন্তু আক্পজেন আছে কিনা এখনো 
অজ্ঞাত। এর অর্থ কী নিশ্চয়ই জানো। তার মানে বায়ুমণ্ডলে আক্পজেন পাঠাবার মতো 
কোনো উদ্ভিদ নেই শুক্রে, অথবা যা আছে তা অত্যন্ত নগণ্য। খুব অল্প যে আছে তাতে 
অবাক হবার ছু নেই, কেন এক্ষীণ জানতে পারবে4 

পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে যে শূুক্রাদন হল ২০ থেকে ২৪ পাঁথবাীদনের সামিল 
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(সোঠক সংখ্যাটা এখনো জানা যায়ান, জানাটা অত্যন্ত কঠিন)। শ্যক্রে দিন আর রাত 
প্রত্যেকটি ১০ থেকে ১২ পার্থঘব দিন আর রাতের মতো, অর্থৎ প্রায় ২৫০-৩০০ ঘণ্টা। 
তাছাড়া, পাঁথবীর চেয়ে শুক্র সূর্যের অনেক কাছে; আলো ও উত্তাপ পায় দিগুণ। 

চন্দ্রলোকে আমাদের যাত্রার একটা কথা তোমাদের মনে আছে 'নশ্চর় __ সেখানকার 
দিন আর রাতের তাপমান্রার পার্থক্য অনেক বেশি, কেননা রাত আর দন দুটোই ৩৫৪ 
ঘণ্টা দীর্ঘ। চাঁদের চেয়ে শূক্র সূর্যের অনেক কাছে, তাই বায়দরমণ্ডল না থাকলে দনরাতের 
তাপমাত্রার পার্থক্য আরো বৌশ হবে সেখানে! দিনের বেলায় বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ঘন 
মেঘ সূযের জ্বলন্ত রশ্মি থেকে গ্রহপজ্ঠকে বাঁচায়! আর রাত্রে বায়ুমণ্ডলের দরুন উত্তাপ 
আত তাড়াতাঁড় মহাশুন্যে বিলীন হর না। 

তবু শনুক্রে দিবাভাগের তাপমাত্রা আমাদের পক্ষে অতিশয় বোঁশ _ ১০০ ভডাগ্রি 
প্যন্তি ওঠে। তার মানে শক্রের মহাসাগরগযীল _ আর বিজ্ঞানীদের মতে শুক্রে মহাসাগর 
বর্তমান _ পাঁথকীতে ফুটন্ত জলের মতো গরম হবে। 

শ্দক্রের রান্রভাগে মেঘস্তরের উত্তাপ মেপেছেন জ্যোতাবজ্ঞানীরা _ শূন্যা্কের 
দনচে ২৩ ডিগ্রি! এটা সহনীর। মস্কোয় এ তাপমান্রাকে খুব কঠোর মনে করা হয় না। 

যা হোক, উী্ভদজ্বীবন যে নেই তা বলা যায় না সুনিশ্চিতভাবে। পৃথিবীতে তো এমন 
জলজ উদ্ভিদ আছে যেগল উষ্ণ প্রস্রবণে বেচে থাকে । আর পাঁথবীর উদ্ভিদ আরো অনেক 
কঠোর শৈত্য সইতে [িখেছে। তাই খুব সম্ভব শুক্রে উদ্ভিদ আছে, খুব বোশ নয় কল্তু, 
আর খুব বোঁশ দিন থেকে নয়, তাই এমন পাঁরমাণ আক্সিজেন তারা নিঃসৃত করতে পারেনি 
যাতে বজ্ঞানীদের ষন্ত্রপাতিতে ধরা পড়ে। 

হয়ত পৃথিবীতে যেমন, তেমন করে শক্রুগ্রহেও প্রাণের বিকাশ ঘটবে। 


মান্যষের তোর প্রথম গ্রহ 


১৯৫৯ সাল, ২রা জানুয়ার, সন্ধ্যা আটটা। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থানাবশেষে 
একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ শোনা গেল। সার্চলাইটের আলোতে উজ্জল একটি অতিকার 
পথ কেটে। 

ঘটল আঁবস্মরণীয় একটি ঘটনা, এমন একটি ঘটনা, যার স্বপ্ন কত শতাব্দী ধরে 
দেখেছেন পৃথবাীর মহত্তম চিন্তাশীলরা | অন্ধকার সেই রাত্রে প্রথম আন্তঃগ্রহ যান বাহশন্যে 
প্রবেশ করল। মানুষ ছিল না তাতে। এর গতি সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ভিজাইন অনুসারে 
সোভিয়েত কমাঁদের দ্বারা 'ীনার্মত জাঁটল যল্লপাতিতে 'নিয়ান্িত। যল্তপাঁত এত নিখুত 
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সোভিয়েত কৃত্রিম গ্রহ 'মেচতা' স্বপ্ন)। 


যে মহাশুন্য রকেটাট বরাদ্দ পথ অনুসরণ করে একটি পূর্বনির্ধারত পয়েন্টে চাঁদকে 
অতিক্রম করার পর আরো এগয়ে সূ্ষের গ্রহে পারণত হল, গ্রহ-পারবারের একাঁটি সদস্য 
হয়ে দাঁড়াল সমান স্বাঁধকারে ! িস্ময়াবমগ্ধ মানবজাতি আবার সোভিয়েত জনগণের অক্ষয় 
বৈজ্ঞাঁনক কীর্তকে তারিফ জানাল। 

নতুন গ্রহটি খুব বড়ো নয় __ এর বস্তুভর মান্র ১,৪৭২ কিলোগ্রাম, অর্থাৎ পাঁথবীর চেয়ে 
কয়েক কোটি গুণ ছোট। কিন্তু সৌরজগতের অন্য সব সদস্যের চেয়ে পৃথিবীর এই সন্তানটি 
আলাদা, কেননা পর্ণথবী থেকে চাঁদে নিজের যাত্রা বিষয়ে কথা বলার ক্ষমতা একে দের 
লোকে। পথে যা কিছু পড়ল তার খবর এট দিল আত সক্ষন্ন বন্রপাতিতে সর্ট-গয়েভ 
রেডিও ট্রান্সমিটারের সাহায্যে। খবরগুলিকে বিশ্লেষণ করে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা জানলেন 
মহাশুন্যে কত উল্কাকণা ধাবমান, আত উচ্চে কতো আন্মাবড় গ্যাস, সূর্য থেকে আমাদের 
কাছে আসে শীক্তর কত স্রোত, ইত্যাদি আরো অনেক কিছ! 

প্রথম মহাশন্-রকেট চাঁদের সবচেয়ে কাছের পয়েন্ট আতক্রম করে ৪ঠা জানযয্রার, 
সকাল ৫.৯ মানটে মেস্কো সময়)। সে মুহূর্তে চাঁদের উপ্ারভাগ থেকে এর দুরত্ব 
হল ৫-৬ হাজার িলোমটার, চান্দ্র ব্যাসের প্রায় দেড় গুণের সমান এই দুরত্ব। 

পৃথবী থেকে চন্দ্রলোকে যেতে রকেটটির লাগে ৩৪ ঘণ্টা, কন্তু রকেটের সক্ষত্ 
যন্্পাতিতে প্রোরত খবরগলকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে বিজ্ঞানীদের লেগেছে অনেক 
মাস। 

পাঁথবীর মহাকর্ষ অতিক্রম করার বেগে, অর্থাৎ সেকেন্ডে ১১-২ িলোমটার বা 
ঘণ্টায় প্রায় ৪০ হাজার কিলোিটার বেগে যে রকেট যাত্রা শুর; করে ও লক্ষ ৭০ হাজার 
কিলোমিটার যেতে তার কেন ৩৪ ঘণ্টা লাগল? লাশ্য উাঁচত ছিল তো ন ঘণ্টার একটু 
বোঁশি। 

একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের কথা মনে রাখা দরকার -- এটা হল পাাঁথবীর 
মহাকর্ষ! একটা পরীক্ষার কথা ভাবা যাক। খেলার কামান থেকে পাতলা ইলাস্টিকে 
লাগানো ভাবীর একটা বল ছোড়া হল। কামানের নল থেকে বট করে বৌঁড়য়ে গেল বটে 
বলটা, কিন্তু ইলাস্টিক সেটাকে পিছুটান 'দিয়ে গাঁতবেগ কাঁময়ে দিল। ইলাস্টকটাকে 
ছেস্ড়ার মতো গাঁত থাকলে বলটা আরো দূর যাবে, 'ন্তু না দছণ্ড়ুলে দফরে আসবে । 

পৃঁথবীর মহাকর্ষকে তুলনা. করা যায় একাঁটি অদৃশ্য ইলাস্টিক সৃতোর সঙ্গে। এ 
টেনে ফারয়ে আনবে ধরাধামে। ১৯৫৮ সালে আমোরকানরা চন্দ্রাভিমুখে যে চারা রকেট 
ছোড়ে তাদের কপালে এমনটাই ঘটে। একটাও লক্ষ্যে পেশছয়ান, মহাকর্ষের শেকল ভাঙতে 
না পারায় সবকটা ফিরে আসে পাথবীতে। 


৯০৬ 


এ শেকলকে ছেড়ে একমাত্র আমাদের রকেট, ছিড়ে সূর্য পারক্রমণের পূর্বানাদিন্টি 
কক্ষপথে প্রবেশ করে। তবু পাঁথবীর মহাকর্ষ বাধা দিয়ে এর গাঁতবেগ মল্থর করে। যা 
হোক, গাঁতিবেগ যতটা ছিল তাতে রকেটটি পৃথিবীতে ফিরে আসোনি বা চাঁদের টানে 
পড়োনি চাঁদে, যাত্রা চালিয়ে গেছে বাহর্ন্যে। 

পাঁথবী থেকে পালানো, চাঁদ থেকে পালানো রকেটটির কী হল তারপর ? 

বলোছ তো, সূর্য পাঁরক্রমার কক্ষপথে এটি প্রবেশ করে। কক্ষপথের অবস্থান ও মাত্রার 
হিসেব ১৯৫৯ সালের ৪ঠা জান্‌য়ার প্রকাশিত হয়। দ্ুতকার্ধক্ষম পারগণক যন্বে, ষেটি 
হালের কয়েক বছরের একাঁট বৃহত্তম উন্তাবন, বিজ্ঞানীরা অতি অজ্প সময়ের মধ্যে এই 
হসেব করতে পারেন। যে গণনা করতে সুদক্ষ গাঁণতাঁবদদের কয়েক মাস লাগে সেগাল 
এ যন্বে হয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। 

নতুন গ্রহের কক্ষপটা কেমন £ 

দ্রাঘত কৃত্তের মতো অনেকটা, কেন্দ্রের এক 'দক থেকে সূর্যের দূরত্ব ২ কোটি ৫৮ 
লক্ষ কিলোমিটার কক্ষপথে প্রদাক্ষণের সময়ে মানুষের তৌঁর গ্রহাট অনসূর অর্থাৎ 
সূর্যের সবচেয়ে নিকট পয়েশ্টে (১৪ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার দুরে) পেসছয় 


“মঙ্গলের কক্ষপথ 


কক্ষপথে রকেট উৎক্ষেপেত্র পয়েপ্ট 


চাঁদের সবচেয়ে কাছে ব্কেটের অবস্থানের 


প্রথম কী গ্রহের কক্ষপথ। 


১৯৫৯ সালের ১৪ই জানুয়ারি। অপসূর অর্থাৎ সূর্য থেকে সবচেয়ে দূর পয়েস্টে (১৯ 
কোটি ৭০ লক্ষ িলোমটার) হাঁজর হয় ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শ্দরুতে। 

নতুন গ্রহটির বর্ষ অর্থাৎ সূর্যকে একবার প্রদাক্ষণের কাল হল ১৫ মাস, আমাদের 
বর্ষের চেয়ে সিকিভাগ বড়ো। 

সূর্ঘ থেকে গ্রহাটির গড় দূরত্ব হল ১৭ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার, অর্থাৎ পাঁথবী 
থেকে সূর্যের গড় দূরত্বের চেয়ে ২ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার বোশ। সৌরজগতের এই 
প্রথম কৃত্রিম গ্রহাটর কক্ষপথ হল পাঁথবী ও মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথের মাঝে। অতি অল্প 
দূরত্বের জন্য এটি পাঁখবীর কক্ষপথ অনুসরণ করে, তারপর মহাশৃন্যের আরো গভীরে 
িয়ে কাছে আসে মঙ্গলগ্রহের £ মাঝে মাঝে মঙ্গল থেকে এর দুরত্ব মান্র দেড় কোট 
কিলোমিটার অর্থাৎ পাঁথবী ও মঙ্গলের মধ্যে র্বানম্ন দূরছের প্রায় সাঁকভাগ। 

কক্ষপথে গ্রহাটর বেগ সেকেন্ডে ৩২ কিলোমিটার; এক বছরে এর যাত্রার দৌড় এক 
শ" কোটি কলোমিটার। 

পৃথিবীকে সেকেন্ডে ১১.২ কিলোমিটার বেগে ছেড়ে আর চাঁদকে সেকেন্ডে মাত্র 
২-৪$ কিলোমিটার বেগে ছাঁড়য়ে এত প্রচন্ড গাঁতবেগ কোথা থেকে পেল গ্রহটি? কারণটা 
সহজ: উৎক্ষেপণ-মণ্ডে থাকার সময়েই রকেটাট মহাশ্‌ন্যে সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার 
বেগে গাঁতশীল ছিল। অবাক হবার কারণ নেই: তুমি, আমি, পাঁথবীর সবাকছু সেকেন্ডে 
৩০ কিলোমিটার বা ঘণ্টায় এক লক্ষ কিলোমিটারের কোঁশ বেগে সূর্যকে ঘিরে ছুটি, যাঁদও, 
ব্যাপারটা অলক্ষিত। 

আর একটা কথা কখনো ভূলে গেলে চলবে না: এ বইতে ডীল্লাখত সমস্ত বেগ _ 
প্রথম ও দ্বিতীয় মহাজাগ্বাতক বেগ, চাঁদের কাছে রকেটটির বেগ __ সব দেওরা হয়েছে 
পাঁথবীর কেন্দ্রের সুত্রে, আমাদের আপন সেই পাঁথবী যাতে আমরা এত সনুদুঢুভাবে 
আবদ্ধ যে তাকে ছেড়ে গেলেও সূর্ধঘাঁটিত তার বেগ আমরা বহন করি। 

বলাবদ্যার বাঁধানয়ম থেকে আমরা জানি ষে একাদক মুখী বেগগ্লকে যোগ দিতে 
হয়। স্টীমার ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার বেগে ভাটায় চলেছে, তার ডেকে ঘণ্টার ১০ 
কিলোমিটার বেগে দৌড়লে নদীতীরের যে কোনো পয়েশ্টের সূত্রে তোমার গাঁতবেগ হবে 
ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার । 

অর্ধ প্রদাক্ষণের কক্ষপথে প্রবেশের সময় রকেটটির বেগ ছিল সেকেন্ডে ২ কলোমিটার। 
এর সঙ্গে যোগ দিতে হবে সূর্ধঘটিত বেগকে, সেকেণ্ডে ৩০ 1কলোমটার, যে বেগ পাব 
ত্যাগের মহনর্তে এটির ছিল এবং বজায় থাকে; এ ভাবে সেকেন্ডে বেগ হল ৩২ কিলোমিটার । 

মানুষের তর প্রথম গ্রহ বহন করেছে “সোভিয়েত সমাজতান্বিক প্রজাতন্ত্র ইউীনয়ন, 
জানুয়ারী, ১৯৫৯, উৎকীর্ণ গার্বত ধাতু-গোলক। কক্ষপথে কোট নিষফূত বছর ধরে বাহিত 
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সোভিয়েত মহাশূন্য-রকেটাটি ছাড়ে তার শেষ পর্যায়। 


মানুষের তৈরি প্রথম গ্রহকে যে 


হবে গ্লকটি, অবশ্য যাঁদ মহাজাগাঁতক কোনো দর্বিপাক না ঘটে, যাঁদ বড়ো উল্কাপন্ডের 
সঙ্গে ধারা না লাগে বা ভাবষ্যতে মহাশূন্যঘানে গয়ে লোকে এটিকে পৃথবাঁতে ফিরিয়ে নয 
আনে _ বাঁহশর্যন্যের বিজয় সংগ্রামে সোভিয়েত জনগণের অপূর্ব সাফল্যের মহান স্মারক 
তো এটি। 

কোপোর্নকাস, গাঁলালও এবং ব্লুনোর মতবাদ যে সঠিক তার সাক্ষাৎ প্রমাণ দিয়েছে 
মানুষের তৌঁর গ্রহাট। 

প্রথম কৃত্রিম গ্রহাট বহ; "দন পর্যন্ত একা ছিল; পরে আরো দুটি গ্রহ, অনেক ছোট 
কি্তু, উ্ীক্ষপ্ত করেন মাক বিজ্ঞানীরা। 


মঙ্গলগ্রহ 


প্রাচীন কালের লোকেরা একাট গ্রহকে ভরাত। তার চেহারাটা পরাক্রুত্ত কোনো দেবতার 
টকটকে লাল চোখের মতো, যে চোখ সক্রোধে তাকিয়ে আছে সুদুর পৃথবীর দিকে। লাল 

সূর্য ও মঙ্গলের গড় দুরত্ব ২২ কোট ৮০ লক্ষ কিলোমিটার -_ সূর্য ও পৃথিবীর 
দূরত্কের দেড় গুণ বৌশ। বিরাট দূরত্ব মাপের জন্য পাঁথবী থেকে সূর্যের দূরত্বকে 
বিজ্ঞানীরা বলেন _ ১৫ কোট কিলোমিটার _ এটা একটা জ্যোতার্বজ্ঞানী ইউনিট। 
মঙ্গল থেকে সূর্যের দূরত্ব তাহলে দেড় জ্যোতার্বজ্ঞানী ইউনিট। 

মঙ্গল দেখার সবচেয়ে সুটবধাজনক সময় কখন 2 দুটি গ্রহ যখন সূর্ধের একই দিকে, 
তখন নিশ্য়ই। এ অবস্থায় পৃথবাঁ ও মঙ্গল থাকলে বলা হয় সঙ্গলাবরোধী অবস্থায়। দু 
বছরে একবার করে এটা ঘটে। বিরোধী অবস্থায় পৃথবীর ৭ থেকে ১০ কোট কিলোমিটার 
কাছে আসে মঙ্গল। 

প্রাত পোনেরো-সতেরো বছর অন্তর ঘটে মহা-বিরোধিতার একটা অবস্থা। এ সময়ে 
মঙ্গল ও পৃঁথবী পরস্পরের সবচেয়ে কাছে আসে __ দ:রত্বটা মান্্ সাড়ে পাঁচ কোটি 
কিলোমিটার 

১৯৫৬ সালে মন্গলের একটা মহাবিরোধতা লক্ষীভূত হয়! সে-সময় জ্যোতিরবিক্ঞানীদের 
মনোযোগ আবার আকৃষ্ট হয় গ্রহটিতে। 

বিরোধিতার সময় মঙ্গল একটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিচ্ক। 

সুষের দুই বিপরীত দিকে পাঁথবী ও মঙ্গল থাকলে মঙ্গলকে পর্যবেক্ষণ করা আত 
কঠিন! এ সময়ে তাদের ব্যবধান ৪০ কোটি কিলোঁসটার। এত দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে 
খুব কম জ্যোতীর্বজ্ঞানীই রাজী হবেন। 


৯৯০ 


মঙ্গলের বিরোধী অবস্থা, ১৯৫৪ থেকে ১৯৭১। 


মঙ্গল ছোট একটি গ্রহ, ব্যাস মান্র ৬৮০০ িলোমিটার, চাঁদের দু গুণ। এর আয়তন 
পৃথবীর এক-সপ্তমাংশের অল্প বেশি। 

৯১২ পৃজ্ঠায় মঙ্গলের ডুয়িংটি ১৯০৯ সালে করেন ফরাসী জ্যোতাবজ্ঞানী আত্তানয়াদি। 
গ্রহের প্রান্তে সাদা ছোপটা হল মঙ্গলের মেরুচূড়া, বরফের আচ্ছাদন। কালো ছোপ আর 
ডোরা দাগনুলো মঙ্গলের সমুদ্র; বিস্তৃত লালচে-হলদে দাগগুলো শুকনো ডাঙা। 

মঙ্গলের অধ্যয়নইীতহাস খুব চিত্তাকর্ষক। 

ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্কিয়াপারোলপ (১৮৩৫--১৯১০) অনেক বছর ধরে 
খাটিয়ে গ্রহাটিকে পর্যবেক্ষণ করেন। ১৮৭৭ সালে মঙ্গল যখন; মহাাবরোধিতার অবস্থায়, 
তখন আবহাওয়া ভালে থাকলে প্রতি রাত্রে দেখতেন স্কিয়াপারেল্লি। মঙ্গলের যে মানচিন্ন 
£তাঁন এঁকেছেন আর কোনো জ্যোতীর্বজ্ঞানী কখনো তেমনটা করেননি! 

প্রথম তাঁর চোখে পড়ে কালো ছোপগুলো। দুর থেকে স্ছলের চেয়ে জলকে সর্বদা 
বোশ কালো মনে হয়, তাই 'তাঁন নাম দিলেন যঙ্গল-সমদুদ্র। তারপর দেখলেন সম্দ্রগুলির 


৯৯১ 


পাঁথবী, মঙ্গল ও চাঁদের তুলনামূলক আয়তন। 


মধ্যে কয়েকটি সরু কালো রেখা, মনে হল সমদ্রগ্লিকে যুক্ত করেছে এগল। এদের নাম 
[তান দিলেন খাল বা প্রণালী। 

হতচাঁকত পাঁথবী হৈচৈ করে উঠল: 

"ইতালির স্কিয়াপারেল্লি না ?ক মঙ্গলগ্রহে খালের খোঁজ পেয়েছেন! খাল খুড়তে পারে 
শুধু মানুষ বা কোনো চিন্তাচৈতন্যসম্পন্ন প্রাণী। আর ওদের যন্ত্রপ্তার তাহলে তো দারুণ! 
খালের যা ঠাসবুনোট মঙ্গলগ্রহে তেমনটা এমন ি আমরা, পাঁথবীবাসীরা, করতে পাঁরনি। 
দৃরবীক্ষণ যন্তে দেখা যায়, তাহলে তো ওদের খালগুলো চওড়ায় কয়েক ডজন, এমন কি 
কয়েক শ' কিলোমিটার হবে! 

পত্রপান্রকায় মঙ্গল ও সেখানকার বাঁসন্দেদের বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ বেরোতে লাগল। 
মঙ্গলগ্রহবাসীদের নিয়ে উপন্যাস রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন লেখকেরা । মাথা-গরম লোকেরা 
বলল আবলম্বে মঙ্গলগ্রহবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা দরকার। কয়েকজন বলল, 
সাইবোরয়ায় বস্তুত সমভূমিতে জ্যামিতিক নকসা একে মঙ্গলগ্রহবাসীদের বোঝানো হোক 
যে পৃথবীতে চিন্তাচৈতন্যসম্পন্ন প্রাণীরা থাকে। নকসাগুলোর লাইন তো কয়েক শ' 
কিলোমিটার দীর্ঘ এবং বিশ-ত্রিশ িলোমিটার চওড়া না করলে নয় (দৈর্ঘ্যে ও প্রচ্ছে এত 
বড়ো না হলে মঙ্গলগ্রহবাসীরা তো টেলিস্কোপে দেখতে পাবে না); তাই আরো বলা হল 


১১২ 


আন্তানয়াদর আঁকা মঙ্গলের ডরায়ং। 


যে লাইনগুলো হবে গমের __ মঙ্গলগ্রহের টোলস্কোপে তাহলে কালো মাটির বুকে 
সোনালী গমের রেখা সহজে ধরা পড়বে। 
পর্যন্ত কেউ করেনি। কিন্তু সারা দ্ানয়ার জ্যোতার্বিজ্ঞানীরা আরো উৎসাহে মঙ্গলের 
খালগদুলোকে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। 

জানা ছিল যে ১৯০৯ সালে মহাবিরোধতার একটা অবস্থা আসবে, ধরা হল যে তখন 
মঙ্গলগ্রহের খালগুলির বিষয়ে একটা চূড়ান্ত মীমাংসায় আসা যাবে। 

মঙ্গলকে পর্যবেক্ষণের জন্য আমোরকান জ্যোতীর্বজ্ঞানী লোয়েল এ্যারিজোনা 
অরুভূমির মালভূমিতে এমন ?ি একটা [বিশেষ বীক্ষণাগার বানালেন। সেখানকার হাওয়া 
অত্যন্ত নির্মল, বড়ো সহরের ধোঁয়া আর ঝুল পর্যবেক্ষণে ব্যাঘাত ঘটাবে না। বাক্ষণাগারের 
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জন্য বিশেষ একটা টোলস্কোপ জোগাড় হল -- অত্যন্ত শীক্তশালন টেলিস্কোপ -- লেন্সের 
ব্যাস ৬৬ সোণ্টামটার। 7 

১৯০৯ সাল। সারা দ্ানয়ার টোলস্কোপ প্রকাণ্ড কামানের মতো মঙ্গলগ্রহের দিকে 
উচিয়ে আছে। তারপর এারজোনা জ্যোতিিক্ঞানী ও বাক পাঁথবার জ্যোতার্বিজ্ঞানীদের 
মধ্যে শুরু হল একটা বিবাদ । কিছুদিন সে আলোচনায় যোগ দেনান শুধ্দ পুল্‌ুকোভোর 
জ্যোতীর্বিজ্ঞানীরা। * 

লোয়েল ও তাঁর বন্ধুরা জোরগলায় বললেন যে মঙ্গলগ্রহে খাল বর্তমান। সব সময় 
সেগুলি দৃশ্যমান নয়, মেরুতুষার গলে গেলে আস্তে আস্তে আসে দৃম্টিপথে। তার মানে. 
এ সময়ে খালগ্ুলি জলে ভরে যায়। 

এ্যারিজোনার পর্যবেক্ষকদের মতে, মঙ্গলের খালগুলির জল বসন্তকালে উত্তর থেকে 
দক্ষিণে ধায় আর হেমন্তে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। 

কিন্তু মহাকর্ষবলে জল প্রথম এক 'দকে এবং পরে বিপরীত দিকে যেতে পারে না 
তাই লোয়েল ও তাঁর সমর্থকরা বললেন, খালে জুল পাঠানো হয় বিরাট পাম্পের সাহায্যে। 
আর পাম্প বানাতে পারে শুধু ব্দাদ্ধসম্পন্ন প্রাণী, অতি উচ্চ ইঞ্জিনিরারিং বিদ্যা যাদের আয়ত্তে 
সে-ধরনের প্রাণী । 

লোয়েল-পন্থীরা বললেন, “এ থেকে মঙ্গলগ্রহবাসীদের অস্তিত্ব বোঁশ করে প্রমাণিত হয়।" 

কিন্তু দুনিয়ার বোঁশর ভাগ জ্যোতার্কজ্ঞানী __ তাঁদের মধ্যে বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকের 
অভাব ছিল না __ ঘোষণা করলেন যে মঙ্গলগ্রহে কোনো খাল তাঁদের চোখে পড়োনি। 

খালাবরোধারা বললেন ব্যাপারটা দৃষ্টাবভ্রম। বললেন, “একটা কাগজের টুকরোয় 
কয়েকটি দাগ আর ছোপ আঁকো এলোমেলোভাবে। তারপর দেখো দূর থেকে। মনে হবে 
দাগ আর ছোপথুলো লাইন বেধে জোড় খেয়েছে)? 

আরো বললেন তাঁরা যে খাল চোখে পড়েছে শুধু মাঝাঁর আকারের টোৌলস্কোপে। 
আতি শীক্তশাল? টোলস্কোপে খাল নজরে আসে না, দেখা যায় শূধ্দ জবন্যস্ত কালো ছোপ । 

সে-সময়কার বৃহত্তম টোল্স্কোপ, এক মিটার ব্যাসের ইয়েকস-এর টৌলস্কোপ যে 
সব আমোরকান পর্যবেক্ষক ব্যবহার করেন তাঁরা বললেন, 'মঙ্গলগ্রহের খালের পক্ষে বন্ড 
জোরালো টেলিস্কোপ” 

টেলিস্কোপ গ্রহনক্ষত্র দেখা বেশ কঠিন। এমন ক বহু বছরের আভিজ্ঞ [বিচক্ষণ 
বিজ্ঞানীরাও মাঝে মাঝে ভুল করে পর্যবেক্ষণ থেকে বেঠিক মীমাংসায় পেশছন। 

মঙ্গলগ্রহে খাল থাকা না থাকার বষয়ে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক একটা 'বরোধ বলে যেটাকে 
মনে হয় সেটা আসলে অন্য গ্রহে প্রাণ আছে কিনা সেই আলোচনার অন্তর্গত। সাহসী ও 
চিন্তাশীল বুনোর কালেও এ প্রশ্ন নিয়ে মতান্তর ছিল। 


৯১৪ 


চার্ট কেন রুনোকে পড়িয়ে থারার দণ্ডাজ্ঞা দের ১ কারণ তান বলোছিলেন: 'অগাঁণত 
গ্রহে প্রাণের আস্তত্ব বিশ্বজগতে প্রাণের বৌচত্র্যের শেষ নেই; অসীম জগতে ক্ষুদ্র ধূঁলিকণার 
মতো আমাদের এই পাঁথবীতে শুধু বৃদ্ধিসত্তার বিরাজ __ এটা ভাবা হাস্যকর ।' 

মহৎ এই প্রতিভাবান ব্যান্তর অস্ুত আন্দাজ যেন মঙ্গলগ্রহে খালের আঁবচ্কারে সত্য 
প্রমাণিত হল। 

ঠিক এসময় পূল্‌ুকোভো মানমান্দরের পর্যবেক্ষণের খবর বেরোল। নবীন দুটি 
জযাতার্বজ্ঞানী __ দিতখভ ও কালাতন __ মঙ্গলগ্রহের খালগ্যালর ফটো তুলতে সক্ষম 
হন। দেখা গেল সংখ্যায় সেগুলো অনেক _ দীর্ঘ ও হুস্ব, চওড়া ও সঙ্কীর্ণ। 

আজ মঙ্গলের একাঁট সবিস্তার মানচিত্র তৌর করা হয়েছে। তাতে দু তিন থেকে তন 
শ কিলোমিটার চওড়া খালের সংখ্যা হাজারের কৌশ। কয়েকাঁট খাল পড়েছে গোল অন্ধকার 
ছোপে _ এগহীলিকে বলা হয় হদ বা মর্দ্যান ! 

আধ্দানক জ্যোতার্বজ্ঞানীরা কিন্তু বিশ্বাস করেন না যে খালগুলি কেউ নির্মাণ 
করেছে। খাল্ঞ্ীল কাঁ, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মৃত। 

কয়েকজনের বিশ্বাস, এগুলো হল সজা নদীগর্ভ! অন্যরা বলেন, শুকিয়ে-যাওয়া 
মাটির ফাটল, অতিকায় খাদের মতন। 

আর একটি মত হল যে, এল আশৈপাশের ভূমিদৃশ্যের চেয়ে কালো ঘন উন্ভিদে 
আবৃত আর্দ্র মাটি। 

খুব সম্ভব তৃতীয় মতটাই সঠিক। মঙ্গলগ্রহে গ্রীষ্মকালে খালগীলতে ঘন-সবুজ একট্য 
ছোপ, হেমন্তে রং আরো ফিকে! 

খাল আর সমুদ্রের রংবদলের জন্য খেতু অনুসারে সমদ্রগুলিরও রং বদলায়) 
জেযতীর্ধজ্ঞানীরা অন্মমান করেন ফে মঙ্গলে উত্ভিদ বর্তমান। 
ওক আর বার্চের মতো এদের পাতা খসে পড়ে, অন্য গা আবার কোঁনিফারের তো 
বহুখতু স্থায়ী। 

মঙ্গলের সমদ্রগদীল হয়ত সবুজ গাছপালায় আবৃত জলাভূমির প্রসার । 

মাটির রঙের জন্য মঙ্গলকে লালচে দেখায়। পাঁথবীতে এ রং হল কাদা আর বালির 
মরদভমর। মঙ্গলের অধিকাংশ শুকনো জায়গা, বেশ খানিকটা এলাকা জড় মরুভূমির 
রাজত্ব, এটা হয়ত নিরাপদে ধরে নেওয়া চলে। 

বায়ুমণ্ডল আছে, কিন্তু অত্যন্ত আনাবড়! পৃথিবীর ১৮ কিলোমিটার উের্য যে-রকম 
চাপ ঠিক তেমন বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মঙ্গলের উপর। মঙ্গলের উপারিভাগে মানুষের মনে হবে 
যে, বেলুনে-জোড়া খোলা ঝুঁড়তে প্রচণ্ড উদ্চুতে উঠেছে! আমাদের আত উচ্চগামী, 
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বেলুনগনুলিতে নিঁশ্ছদ্র ক্মবিন থাকে, আর মঙ্গলগামী প্রথম আন্তঃগ্রহ আভযাত্রীদেরও 
বিশেষ পোষাক চড়াতে হবে রকেটযান থেকে বেরোবার সময়ে। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের 
মহাকর্ষ প্রায় আড়াই গুণ কম, তাই পোষাকগুলোয় খুব একটা অস্মাবধে হবে না। 

মঙ্গলের আবহাওয়া কঠোর। পাঁথবার তুলনার সূর্ধ থেকে দেড় গুণ বেশি দূরে বলে 
পথবীর চেয়ে আলো আর তাপ পায় দু গুণ কম! 

একাঁটি বিষয়ে কিন্তু বুধ বা শূক্রের চেয়ে মঙ্গলের অবস্থা অনেক ভালো, পাঁথবীর 
মতো: মহ্গলগ্রহে দিন ও রাত, নিজের মেরু্দণ্ডে আবর্তন কাল প্রায় পাথবীর মতো, 
২৪ ঘণ্টা ৩৭ মাঁনট। দন আর রাত প্রায় আমাদের মতোই, আর দন ও রাত এ-রকম 
সংক্ষিপ্ত হলে গ্রহ আতিগরম বা আতিঠাণ্ডা হয় না! 

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মঙ্গলের মেরুদণ্ড আনত হয়েছে যে শীর্ষকোণ 
থেকে সেটা প্রায় আবকল পাঁথবীর মতো, তাই খতুগ্ীল _ বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত 
সমান। অবশ্য তাদের মেয়াদ অনেক বোঁশ। পৃথিবীর চেয়ে মঙ্গলের কক্ষপথ, সূর্ধ প্রদক্ষিণের 
পথ অনেক বোঁশ দীর্ঘ গাঁতও মন্থরতর, তাই একটি সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণে লাগে ৬৮৭ 
পার্থব দিন বা ৬৬৯ মঙ্গল-দিন। 

মঙ্গলের তাপমাত্রা কেমন? 

সবচেয়ে গরম অংশে, বিষ্বরেখায়, দিনের তাপ ২০ ভাগ্রর (সেশ্টিগ্রেড) 
ওপরে ওঠে না, রাত্রে নামে শূন্যাঙ্কে, সূর্যোদয়ের সময় শূন্যাত্কের নিচে ৫০ ভডাগ্র পর্যন্ত 
শৈত্য। 

নাতিশীতোষ অণ্চলে শঈ্তে তাপমান্রা নামে শন্যাঙ্কের ৭০-৮০ ভাণ্র নিচে আর 
মেরুতে শুন্যাঞ্কের ১০০ ভাণ্র নিচে। 

মঙ্গলগ্রহে একাটি দিনের মধ্যে গরম থেকে হঠাত খুব বোশ ঠাণ্ডা পড়ে। এ-রকম 
চাপিয়ে বাঁড়িতে আগ্ছুন জৰালতে হত। 

মঙ্গলের একটি 'বাচতর বোশষ্ট্য হল মেরুত্ষারের গলন। শনতকালে বরফক্ষেন্র ব্যাসে 
তিন-চার হাজার কিলোমিটার, গ্রীন্মকালে আয়তন কমে, হেমন্ত নাগাদ পড়ে থাকে শুধু 
সাদা সাদা ছোপ। মাঝে মাঝে বরফ তো একেবারে পাততাড় গুটোয়। গলন্ত বরফ থেকে 
জল নাতিশীতোষ্ণ অণ্চলে গিয়ে নতুন জীবন দেয় সমদ্র আর খালগদীলকে, সত্বর চাড়া 
দেয় সবুজ গাছপালা । আমাদের পৃথবীতে মেরুতুষার (যেমন গ্রীনল্যাপ্ড এবং কুমেরুতে) 
হাজার হাজার বছর ধরে গলোনি কলে অসম্ভব পদুরু। গ্রীষ্মকালে ?িনারায় শুধু হিমমনকুট 
কিছ? গলে, কিন্তু শীতে জমে আরো বরফ মঙ্গলের হিমমূকুট যে খুব ভাড়াতাঁড় গলে 
তা.থেকে বোঝা যায় যে এদের ঘনত্ব কয়েক সেশ্টিমিটারের বোঁশ নয়। 
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মঙ্গলে আন্তঃগ্রহ আভিযাত্রীদের আগমন। 


মঙ্গলের বৌশর ভাগ হল শুকনো প্রাণহীন মরুভূমি। জল খুব সম্ভব ফাটল হয়ে 
চঃইয়ে ঢুকেছে গ্রহের অভ্যন্তরে, প্রতি বছর উপারভাগে জলের পাঁরমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। 
বায়ুমণ্ডলও আরো পাতলা হয়ে আসছে, কেননা উচ্চ স্তরের গ্যাসকণা বিলীন হচ্ছে মহাশুন্যে, 
পাঁথবীর চেয়ে ক্ষীণ মহাকর্ষ তাদের আটকে রাখতে পারে না। 

মঙ্গলের দুটো ছোট্ট চাঁদ বা উপগ্রহ। এরা আঁবচ্কৃত হয় ১৮৭৭ সালে, নাম দেওয়া হয় 
ফোবস ও দেইমস -_ গ্রীক শব্দদুটর মানে “ভয় আর “বভীষিকা" __ য্বদ্ধদেবতার 
অনুচরদের উপযুক্ত নামই বটে! 

প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছ আছে মঙ্গলে: জল, আঁক্সজেন এবং বায়দমণ্ডল, 
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আছে গাছপালা, দন রাতের পারক্রমা, খতু। এ অবস্থায় পাঁথবাঁতে প্রাণের উদ্ভব হয়॥ 
সাত্য বটে, পাঁথবার তুলনায় অবস্থাটি আরো কঠোর, কিন্তু লক্ষ কোট নিষুতত বছরের মধ্যে 
একে মানিয়ে নিতে পারে জীবসত্তা। এত দীর্ঘ সময়ে পৃথিবীর মানুষের মতো উচ্চ সভা 
জীব বিকশিত হতে পারে। 

তাহলে মঙ্গলগ্রহে নগর-সহর দেখি না কেন? 

হয়ত ওখানকার বাঁসন্দেরও ভাবে পাঁথবীর কোনো সহর-নগর নজরে আসে না 
কেন? হয়ত তারা ভাববে পাঁথবীতে প্রাণধারণ অসম্ভব। এই আগ্নিকুণ্ড গ্রহের নিদারুণ 
তাপে কে বাঁচতে পারে 2 

টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে গেলে দশ কোটি িলোিটার দূরেকার বাঁড় ঘরদোরকে 
হতে হবে অতি বিরাট আয়তনের __ দৈর্ঘে প্রচ্ছে কয়েক ডজন িলোমিটার। মঙ্গলে লোক 
থাকলেও মস্কো, লোনিনগ্রাদ ঝা প্যারিস দেখা তাদের পক্ষে আতি কঠিন যে হবে পাঁথবীর 
বায়ুমণ্ডলের বাধা বাদ দিলেও __ ত্য সহজে ধরে নেওয়া চলে। 

আমাদের, প্রথম আশ্তঃগ্রহ আভিযাত্রীরা ওখানে পৌঁছনোর আগে জানা যাবে না মঙ্গলে 
ব্বাদ্ধসস্তা আছে কিনা। 

মঙ্গলের বিষয়ে আলোচনা বুধ শক্রুর চেয়ে অনেকখাঁন বোঁশ জায়গা নিল। এটা 
স্বাভাবিক, কেননা পাঁথবার মান্ষের কাছে সবচেয়ে কৌতৃহলোদ্দীপক গ্রহ হল মঙ্গল। 
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অনেক দন আগেই মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে কড়ো একটা ফাঁক জ্যোতীর্বজ্বানীর। 
দেখতে পান। সেখানে আর একটা গ্রহের উপাস্থীতি নিয়ে নানা গণনা করেছেন বিজ্ঞানীরা । 

অনেক দিন ধরে জ্যোতাবিজ্ঞানীরা গ্রহাটর সন্ধানে থাকেন __ অনেকে বললেন ওটা 
নেই, আবার কেউ কেউ বললেন আছে. তবে এত ছোট যে টোলস্কোপে ধরা পড়ে না। 

১৮০১ সালের ১লা জান্মযার মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে খুদে একটা গ্রহ 
আঁবচ্কার করলেন একজন জ্যোতর্বজ্ঞানী। নাম দিলেন সীরিস, শ্যামল শসোর রোমান 
দেবীর নাম। ব্যাস যখন মাপা হল তখন দেখা গেল অত্যন্ত ছোট __ মাত্র ৮০০ িলোিটার । 

প্রহের ভিড়ে খুদকণা বললেন বিজ্ঞানীরা ৷ চাঁদের আঁশ ভাগের এক ভাগ, 
পাঁথবীর চেয়ে চার হাজার গুণ ছোট। যাকগে, তবু তো প্রমাণ হল মঙ্গল আর 
বৃহস্পতির মধ্যে কিছু একটা আছে? 

বছরখানেক পরে সীরসের মতো খুদে একটা গ্রহ আঁবত্কত হল সূর্য থেকে প্রায় 
সমান দুরত্বে। এতে জ্যোতীর্কজ্ঞানীরা একটু চিন্তার পড়লেন _- আর একটা গ্রহ ভাঁদের 
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শহসেব মতো থাকতে তো পারে না। যা হোক, আছে যখন নাম তো একটা দিতে হবে। 
নাম হল পাল্লাস, গ্রীকদের 'যাঁন সরস্বতী! 

সত্বর তর্কের আরো একটা বড়ো সূত্র পাওয়া গেল: ১৮০৪ সালে তৃতীয় একটি 
গ্রহ ধরা পড়ল _ জুনো _ আর ১৮০৭-এ আর একটি, ভেস্তা। 

বেশ চিন্তার খোরাক হল জ্যোতার্বজ্ঞানীদের। একটা প্রত্যাঁশত বড়ো গ্রহের 
জায়গায় চারটে খুদে ধরা পড়েছে, আর ব্যাপারটা ভালো লাগদুক, মন্দ লাগদক, মনে 
করতেই হবে যে এগুলো [বিনষ্ট একটি বড়ো গ্রহের টুকরো । মনে হয় কোনো এক কালে 
মহাশুন্যে দারুণ একটা দ্যার্বপাক ঘটে, ঘটে মঙ্গল আর বৃহস্পাঁতর মাঝামাঝি কোথাও; 
হস-সময় বড়ো একটা গ্রহ ভেঙে কয়েকটা খণ্ডে পাঁরণত হয়। 

এ ধারণাটা উনিশ শতকের অনেক জ্যোতীর্বজ্ঞনীর ভালো লাগোঁন। বিখ্যাত 
জার্মান গণিতাবশারদ ও জ্যোতার্বজ্ঞানী কার্ল গাউস একজন বন্ধুকে লেখেন: ধরন, 
কয়েক বছরের মধ্যে জানলাম যে এককালে সাঁরস ও পাল্লাস একটা অখস্ড দেহ [ছিল। 
মানুষের স্বার্থের দিক দিয়ে এ-রকম একটা +সন্ধান্ত অবাঞ্ছনীয় হবে। ভেবে দেখ্দন 
কী ভীষণ আতঙ্ক জাগবে লোকের মনে, ধর্মে বিশ্বাস আর আঁবশ্বাসের মধ্যে কেমন একটা 
সংগ্রাম শুরু হবে, কেউ বা ভগবদ্িধানকে সমর্থন করবে, কেউ বা ডীঁড়য়ে দেবে! গ্রহ বিনষ্ট 
হতে পারে এ কথাটা তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করলে, এসব তো ঘটবেই। সৌর জগং 
অপাঁরবর্তনশীল, এ কথাটার ওপর যাঁরা তত্ব বাঁনয়েছেন তাঁরা ক বলবেন! কী বলবেন 
তাঁরা যখন দেখবেন যে তাঁদের সব তত্বের বাঁনয়াদ হল বাল, প্রাকৃত শাক্তুর 
একটা অন্ধ আকস্মিক লীলারই রাজত্ব সবখানে। আমার নিজের তো মনে হয়. এ ধরনের 
সিদ্ধান্তে পেশছনো উচিত হবে না...” 
দেখা গেল পাল্লাস, জুনো ও ভেস্তা সীরসের চেয়ে ছোট। পাল্লাসের ব্যাস প্রায় ৫০০ 
কিলোমিটার, ভেস্তার প্রায় ৪০০ আর জুনোর মাত্র ২০০। এদের মধ্যে শুধু ভেস্তা 
কখনো সখনো খাল চেখে দৃশ্যমান, অন্যগহীলকে দেখা যায় শুধু টোলিস্কোপে উজ্জ্বল 
বিন্দুর মতো। এ কারণে তাদের নাম গ্রাহকা বা তারার মতো জ্যোতি্ক। টেলস্কোপে 
গ্রহদের চেহারা চক্রকলকের মতো, তারাদের মনে হয় উজ্জবল বিন্দু। 

সরস ও তার প্রাতবেশীরা বামন-গ্রহ। কালক্রমে অবশ্য বোঝা গেল যে একই 
পাঁরবারের অন্যান্য সদস্যের তুলনায় তারা রাঁতিষতো প্রকাণ্ড, আর পাঁরবারটা দেখা 
গেল নেহাৎ ছোট নয়। ভেস্তা আবিত্কারের ৩৮ বছর পরে সে পাঁরবারের পণ্চম সদস্য 
ধরা পড়ে। এতাঁদদন লোকে ভাবত যে উপরোক্ত চারটে খুদে গ্রহই সব। ১৮৪৫ সালে 
একজন সৌখাীন জ্যোতীর্বজ্ঞানী দর্শন পেলেন পণ্চমাটর, এর নাম হল আসন্রায়া। 

অনেক সৌখান জ্যেতির্বিজ্ঞানী তখন টেলিস্কোপ ঘোরালেন মহাকাশের দিকে। 
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গ্রহাণুপনজ। 


বৌশর ভাগ বাঁড়তে-তোর টোলিস্কোপ। ব্যাপারটা বেশ মনের মতো -_ বাহর্শন্যে 
নতুন একটা গ্রহের খোঁজ। একমাত্র তাঁদের দরকার ধৈর্য। প্রত রাত্রে আকাশের একটা 
অংশে নজর রাখতে হবে, নক্ষত্র-মানচিত্রে তারার অবস্থান সঠিকভাবে বসাতে হবে। 
প্রাতবেশীদের টান ছেড়ে অন্যত্র গেলে তারাটি আর তারা নয়, গ্রাহকা! 

আকাশের কোন অংশে গ্রাহকার দর্শন মিলবে আগে থেকে বলা যায় না, তাই একটা 
ঝাঁক নিতে হয় জ্যোতার্বিজ্ঞানীদের। কয়েকজন সৌখীন জ্যোতীর্বজ্ঞানীর কপাল 
ভালো, কয়েকটি নতুন গ্রাহকা তাঁরা বের করেন। 

বছরের পর বছর বেড়ে চলল নব-আবিচ্কৃত গ্রাহকার সংখ্যা, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল 
কয়েক ডজন। সত্বর গ্রীক আর রোমান দেবীদের পুঁজ ফুরিয়ে গেল, তখন ফানিসীয়, 
জার্মানক ও নরওয়েজীয় দেবীদের নাম দেওয়া হতে লাগল নতুন গ্রাহকাগীলকে। 
তারপর মেয়েদের ঘরোয়া নাম শুধু । অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা গ্রাহকার একটা 
ছোট দল নাম পেল দেবতাদের _ হার্মিস, ইরস, এ্যাডোনিস ... 

সোভিয়েত জ্যোতার্বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন গ্রাহকা বের করেছেন। কয়েকটির নাম__ 
ভনাদিলেন, ভমাদীমর ইলিচ লোৌননের সম্মানে; মরোজাভয়া- রুশ বিপ্লবী ন. আ. মরোজভের 
নাম থেকে : পাভলাভয়া __ স্মপ্রাসদ্ধ রুশ শারীরতত্তীবদ ই. প. পাভলভের নামে। 
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আঁবজ্কারের বছর এবং তারপর দুটো লাঁটন অক্ষর দিয়ে নব-আবিচ্কৃত গ্রাহকাগীলকে 
বর্ণনা করা এখন রেওয়াজে দাঁড়য়েছে : ১৯৩৭ "1. (সোভিয়েত জ্যোতা্বজ্ঞানী নেউইমিন 
আঁবদ্কৃত একটি ছোট গ্রহ)। 

বর্তমানে আমরা দেড় হাজারের বৌশ গ্রাহকার কথা জানি। 

অনেক আঁব্কৃত হয়েছে বটে, তব আরো অনেক গ্রাহকা মহাশুন্যে ধাবমান -- 
বিজ্ঞানীদের 'বশ্বাস হাজার হাজার খুদে গ্রাহকা আছে? 

প্রথমে যেগুলি ধরা পড়ে অবশ্য সেগলই বৃহত্তম-__সাঁরিস, পাল্লাস, জূনো ও ভেস্তা ৷ 
পরে, ১০০, ৫০ এবং ২০ িলোনিটার ব্যাসের গ্রাহকা আঁবচ্কৃত হয়। এক [কলোমিটার 
ব্যসের গ্রহিকাও আজ পাঁরচিত। সৌরজগ্ঘতের এই বামনগুলির তুলনায় সরস ও তার 
বোনরা সাঁত্যি সত্যই দানবাঁ। সীরসের পারাঁধ প্রা আড়াই হাজার কিল্মুমিটার, হাটতে 
মন্দ সময় লাগবে না। এলাকা প্রায় ২০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বা ইউরোপের এক ষল্ঠাংশ। 
দেশের সঙকুলান হবে খুদে গ্রহটিতে। সোভিয়েত ইউনিয়নের দশভাগের মাত্র একভাগ 
কূলোতে পারে সীঁরসে। 

প্রায় এক কিলোমিটার ব্যাসের “পকেট' গ্রাহকা আছে, এগুলোকে ঘণ্টা-খানেকে চক্কর 
মারা যায়। এদের উপারভাগের আয়তন মান্র ৩০০ হেক্ার। আয়তন সীরিসের চেয়ে 
৫০ কোটি গুণ কম। 

দেখা গেল যে, গ্রাহকা পারবারে দানব ও বামন দুইই আছে। অন্যাবক্কৃত গ্রাহকার 
মধ্যে কয়েক ডজন মিটার বা এমন ?ি কয়েক মিটার ব্যাসের চীঁজও আছে নিশ্চয় । মহাশন্যে 
ধাবমান বড়ো পার্থরখণ্ড। 

বড়ো ছোট গ্রাহকা আছে বলে কয়েকজন জ্যোতার্বজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে এককালে 
মহাশ্‌ন্যে সাঁত্যই একটা মহা দরর্বপাক ঘটাতে কোনো একটা গ্রহ ভেঙে চৌচির হয়। তাই 
হয়ে থাকলে গ্রহটা নিশ্চয় বেশ ছোট ছিল, পাঁথবীর চেয়ে প্রার হাজার গুণ ছোট। 


বৃহস্পতি 


বিরাট বাহিগ্রহের দল শুরু বৃহস্পতি থেকে! সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বলে রোমানরা 
ভেবেচিন্তে এর নাম দেয় জ্বাপটার, রোমান দেবতাধপাঁত যান। 

বৃহস্পতি কত বড়ো বোঝাবার জন্য কয়েকটা তথ্য দিই £ 

ব্যাসে বৃহস্পাত পৃঁখবীর এগারো গুণ। দিনে ৫০ কিলোমিটার গাঁততে ৮০০ দিন 
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হেটে পাঁথবীকে পারক্রমণ করা 
চলে, কিন্তু বৃহস্পাতিকে চক্কর দিতে 
লাগবে ২৫ বছর। যৌবনে রওনা 
দিলে ফিরবে মধ্যবয়সে। 

জবীপটারের  উপরিভাগের 
আয়তন পাঁথবীর চেয়ে ১২০ গুণ 
বোশি। 


চ 
্ 
$ 
ঁ 
* 
ই 
চর 


আমেরিকা, অস্ট্রোলয়া এবং কুমের5। 
সন্ভব হলে এ আকারের ৭০০টি 
রী মহাদেশ থাকত ততে। 

বিরলাতি ও সুরনবার হুরনুমেলের অরিন নিজেদের গ্রহ নিয়ে ওখানকার 
ভূগোলাবদ ও পর্যটকদের কাজের অন্ত থাকত না, বর্ণনা করতে গিয়ে বড়ো বড়ো লাইরোরি 
ভাঁরয়ে ফেলতেন। আর ভূগোল পাঠে স্কুলের ছেলেমেয়েদের কী অবস্থাটা হত! 

পাঁথবীর সাইজের ১,৩০০টি গোলক বানানো চলে বৃহস্পতি থেকে । বৃহস্পাতির 
মহাকর্ষ নিজের উপারদেশের বস্তুগ্ীলকে আকর্ষণশীক্ত অত্যন্ত প্রচণ্ড। পৃথিবীতে ষাট 
[কিলোগ্রাম ওজনের মানুষ বৃহস্পাতিতে গিয়ে পড়লে ১৪০ কিলোগ্রাম হবে। চাঁদে আমাদের 
মতো লাফিয়ে গমন তার চলবে না বৃহস্পতিতে: শরীর এত ভার হয়ে যাবে যে টানার 
শান্ত থাকবে না পেশীগুলোর। নিজের ভারে মানুষ পড়বে মাটিতে, হামাগুঁড় 
দেওয়াও মহা মূশৃকল। এত আস্তে চলবে সে যে এক শ' বছরেও বৃহস্পাতিকে চক্কর দিতে 
পারবে না। 

দু তন শ' বছর আগে জ্যোতার্বজ্ঞানীরা ভাবতেন যে সবকটি গ্রহতে লোক আছে, 
বাদ্ধসত্তা আছে। তাঁরা যুক্ত দতেন : 

"পৃথিবী একটি গ্রহ, লোক থাকে এখানে । বুধ, মঙ্গল এবং বৃহস্পতিও গ্রহ. অতএব 
ওগ্লিতে লোক থাকতেই হবে।' 

তাঁরা আরো ভাবতেন ষে ছোটখাটো গ্রহগদীলতে থাকে ছোটখাটো লোক. বড়োগুলিতে 
থাকে দানব। মস্ত একটা ভুল তাঁরা করেন: বৃহস্পাঁততে লোক থাকলে তারা হত অত্যন্ত 
খুদে, কেননা ওখানে ছোট হালকা দেহ টানতে পারার মতো শক্ত পেশী থাকত শুধু আত 
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ছোট সাইজের প্রাণীর। চাঁদে ঠিক এর 
উল্টোটা খাটে : মহাকর্ষ যতকিপ্িৎ, ওখানে 
থাকতে পারে অতিকায় লোক। কিন্তু 
আগেকার দিনে এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম হয়ান 


বিরাট  বাহিগ্রহগ্ালর গঠন 
অন্তগ্রহগদীল থেকে __ পাঁথবী, মঙ্গল, 
শ্ক্র এবং বুধ থেকে আলাদা। ক্ষুদ্রতর 
পাথরের কঠিন ত্বক। মহাশন্যচারীরা 
রকেটে অন্তগ্রহে গেলে সেখানে নামতে এ 
পারবেন। কিন্তু বৃহস্পাতিতে অবতরণের বাত রানির এজন জর জল 
চেস্টা করলে মৃত্যুর আশঙকা। ষন্তে)। 

বিরাট গ্রহাটকে ঘিরে অতি ঘন 
বায়ুমপ্ডল, সে মণ্ডলের নানা গ্যাস নিশ্বাসে গ্রহণ করা যায় না। বৃহস্পাতির আবহাওয়া 
প্রচণ্ড ঠান্ডা: ওখানকার তাপমাত্রা মেপে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন _ শূন্যা্কের নিচে ১৪০ 
'ডাগ্র। কারণ, সূর্য থেকে সামান্য আলো আর তাপ আসে বৃহস্পাতিতে _ সূর্ধ থেকে 
এর দূরত্ব পাঁচাটি জ্যোতীর্বজ্ঞানী ইউনিট। 

বৃহস্পাতির ঘন বায়ুমণ্ডলের নিচে কী আছে তা এখনো বিজ্ঞানীদের অজানা : 
কয়েকজনের মতে, গ্রহাটির মধ্যাংশ গরম। অন্যদের মতে, কঠিন কেন্দ্রটি ঘন বরফের স্তরে 
পাঁরবৃত। 

পাঁথবীর বারো বছরে এক একবার সূর্যকে সম্পূর্ণ প্রদাক্ষণ করে বৃহস্পতি, তার 
মানে বৃহস্পাঁত-বর্ষ আমাদের বর্ষের চেয়ে বারো গুণ দীর্ঘ কিন্তু দিনগুল আতি ছোট __ 
মাত দশ ঘণ্টা: পাঁচ ঘণ্টা দিন, পাঁচ ঘণ্টা রান্র। 

এত ছোট দিন হলে পৃথবীতে কেমনটা হত£ঃ সকালে উঠে ছোট হাজার খেলে, 
স্কুলে গেলে, চারটে ক্লাস করলে -_ ব্যস, আবার রান্রি। খেলাধূলো বা বাড়তে পড়ার সময় 
কখন পাবে ? 

বৃহস্পীততে লোক নেই, তাই ?দনের আয়দুতে কিছু এসে যায় না। 

আর একটা ব্যাপারে অন্তগ্রহগল থেকে বৃহস্পাতি আলাদা __ উপগ্রহের সংখ্যায়। 
সবসাদ্ধ বারোটা উপগ্রহ আছে। তাই উপগ্রহ সমেত বৃহস্পাত একটি গোটা জগৎ। 


৯২৩ 


বৃহস্পাতির উপগ্রহগনুল বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। 

তোমরা তো জানো যে কৃহস্পতির নিকটতম চারটে উপগ্রহ অনেকাঁদন আগে আবিহ্কার 
করেন টেলিস্কোপে আকাশ অধায়নকারা প্রথম মানুষ লালালও। তাঁর টেলিস্কোপটা 
অত্যন্ত দূর্বল কিন্তু তবু চারটে উপগ্রহ খুব বড়ো বলে তৎক্ষণাৎ চোখে পড়ে । গাঁললিওর 
দ্যাট চাঁদ আজকে এই তাদের নাম) বুধের চেয়ে বড়ো, একাটি আমাদের চাঁদের চেয়ে বড়ো 
আর চতুর্থাট ছোট। 

আঁবচ্কারের পর অনেকদিন বৃহস্পাঁতির উপগ্রহগ্দীল খুব কাজ দেয় নাবকদের, 
তাদের সাহায্যে তারা পাঁড় দিত মহাসাগর ৷ 

নিশ্চয়ই তোমরা জানতে চাইবে কী করে নাবিকরা এটা করত। ব্যাপারটা তাহলে বাঁল। 

জমদদ্রে জাহাজ চলেছে, হাজার হাজার [িলো'মটার জল, শুধু জল! জলের নিচে 
পাহাড়, চড়া আর দ্বীপ, কুয়াশায় বা রাত্রের অন্ধকারে ধাক্কা লাগার সন্তাবনা। 

প্রাতাদন মধ্যাহ্ছে সূর্য দেখে আর ক্রোনোমটার নামে একাটি অত্যন্ত সঠিক ঘাঁড় ব্যবহার 
করে জাহাজের অবাস্থিতি নির্ণয় করেন ক্যাপ্টেন! তারপর জাহাজটা কোথায় দেখাবার জন্য 
চার্টে একটা দাগ কাটেন। 

চার্টের সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে তান ধরেন জাহাজের কাছাকাছি কোথাও পাথর বা দ্বীপ 
আছে কিনা। কিন্তু ধরা যাক __ ক্যাপ্টেন ভুল করে বসলেন; তান ভাবলেন পাথর আছে 
9০ কিলোমিটার দূরে, অথচ আসলে সেগুলো মাত্র ১০ িলোমিটার দুরে । ক্রোনোমটার 
খারাপ হলে, পিছিয়ে থাকলে এমনটা ঘটা সহজ। 

আমাদের সময়ে এটা কোনো সমস্যই নয়। প্রাতাদন রেডিওর সাহায্যে ক্রোনোমিটার 
মালয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু দ; এক শ' বছর আগে রেডিও কোথায়, আর ঘাঁড়র কলকব্জাও 
আজকের মতো নিখুত ছিল না। 

এক্ষেত্রে গাঁলালওর চাঁদগুলি ক্যাপ্টেনের কাজে লাগল। বৃহস্পতির উপর সর্ষের 
আলো পড়লে বিরাট একটা ছায়া ফেলে গ্রহাট! তার কোনো চাঁদ ও-ছায়ায় থাকলে গ্রহণ 
ঘটে। দু শ" বছরেরও আগে এই গ্রহণগল 'লাঁপবদ্ধ করে রাখতে আরম্ভ করেন জ্যোদিতর্বি 


পাথবী-চাঁদ বিন্যাসের তুলনায় বৃহস্পাতি ও তার উপগ্রহগূলির বিন্যাস। বেহস্পাঁত ও 
পৃখিবীকে স্কেল হিসেবে দেখানো হয়ান)। 
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জ্ঞানীরা, কবে হবে আগে থেকে বলতে শুরু করেন। গ্রহণ-সারণী ছাপা হল [বিশেষ 
পাঁজীতে, প্রত্যেক জাহাজে থাকত এই পার্জকা। 

পা্িকা দেখতেন ক্যাপ্টেন: আজ ইউরোপে বেহস্পাঁতির চাঁদের একটা) গ্রহণ লাগবে। 
তাহলে মেঘ না থাকলে ক্রোনোমটারটা 'মাঁলয়ে নিতে পারব। 

সময় এলে ক্যাপ্টেন তাঁর টেলেস্কোপে আকাশে নজর রাখলেন। প্রথম সহকারট 
ক্লোনোমিটার হাতে পাশে দাঁড়য়ে ! 

গ্রহণ শুরু হয়েছে” বললেন ক্যাপ্টেন। 

'ক্রোনোমিটারে সময় হল ২৩ ঘণ্টা ১৪ মাঁনট ৩৭ সেকেন্ড, সহকারী বলেই সঙ্গে 
সঙ্গে টুকে রাখল। 

পাঁজীতে বলেছে ২৩ ঘণ্টা ১৫ 'মানট ১৬ সেকেন্ড” ক্যাপ্টেন বললেন। “আমাদের 
ঘাঁড় তাহলে ৩৯ সেকেন্ড পিছিয়ে আছে।” 

দেখ্ম গেল বৃহস্পাঁতি ও তার চাঁদগ্দল অত্যন্ত সঠিক ঘাঁড়; দম দেবার দরকার নেই, 
মেরামত বা সাফের বালাই নেই, এক সেকেন্ডও আগে পিছে চলে না। 

এমন কি আজও জাহাজের বিশেষ করে পাল-জাহাজের ক্যাপ্টেনরা সঙ্গে পাঁজী রাখেন। 
রোডও চমৎকার 'জাঁনস, নকন্তু যাঁদ ?কছু গড়বড় হয়! 

তাহলে দেখছ তো, জ্যোতীর্বজ্ঞান _ আকাশাবিজ্ঞান _ পাঁথবাীঁর কত কাজে লাগে। 
এমন উদাহরণ অনেক দেওয়া চলে। 

বৃহস্পাঁতির অন্য আটাট উপগ্রহ আকারে এত ছোট যে শুধু শাক্তশালী টোলদ্কোপে 
ধরা পড়ে। জ্যোতিরিজ্ঞানীরা এদের নিয়ে মাথা ঘামান। অন্যের অত আগ্রহ নেই। 


শান 


শান মহাকার, আয়তনে পাঁথবীর ৭৫০ গুণ । 

শাঁনকে সবচেয়ে দূরের গ্রহ বলে প্রাচীনেরা জানতেন। আজ আরো তিনটি গ্রহের 
কথা আমরা জান যারা শানির চেয়েও দূরে, যারা ধরা পড়ে শনুধদ টোলস্কোপে । 

প্দরাকালের রোমানরা মহাকাল এবং জ্নাপটারের ?পতাকে সেটার্ণ নামে ভাকতেন। 
সেই নামে গ্রহাটর নাম। 

সূর্য থেকে শানর দুরত্ব সাড়ে নয় জ্যোতিরিজ্ঞানী ইউীনট। শান বর্ষের মেয়াদ প্রায় 
তিরিশ পার্থ বছরের মতো -- তার মানে এখানে যে নব্বই বছরের সে ওখানে বছর 
[তনেকের ছেলে। 

শান প্রাণহীন! বৃহস্পাঁতির মতো ঘন গ্যাসের চাদরে আবৃত, আর এর উপারভাগের 
তাপমান্রা মাইনাস ১৫০ 'ডাগ্র। 


১২৩ 


এইখানেই শানর হীতিবৃত্ত ক্ষান্ত করা যেত, কিন্তু শাঁনর অদ্ভুত একটা বৈশিষ্ট্য আছে 
যা অন্য কোনো গ্রহের নেই। 

সতেরো শতকের জ্যোতিবিজ্ঞানীরা তাঁদের দুর্বল টোলস্কোপে শানির অদ্ভুত চেহারার 
রহস্যাট সমাধান করতে পারেনানি। 

সৌরজগতে একমাত্র শাঁনরই একটি চক্র আছে, চক্রটার প্রকৃতি বিচিন্র। 

এক টুকরো পজবোর্ড বা শক্ত কাগজে কম্পাস দিয়ে এক কেন্দ্র থেকে দুটো চক্র 
আঁকো। ভেতরের এবং বাইরের চক্র কাঁচি দিয়ে গোল করে কাটলে একটা সমতল চক্র 
ফুটে উঠবে __ শান চক্রের মডেল। 

চক্রুটা সরাসাঁর শানর গায়ে লাগা নয়, হাজার হাজার কিলোমটার দুরে। 

বড়ো টোলস্কোপে শান আর তার চক্রকে অদ্ভুত সুন্দর লাগে। মখমলমসৃণ কালো 
আকাশের গায়ে শানকে ঠেকে চমৎকার খেলনার মতো -_ প্রকাঁত কতো রকমের জ্যোতিচ্ক 
তার খামখেয়ালে সাঁন্ট করতে পারে তার একটা দ্টান্ত॥ 

কোথা থেকে শানর চক্রুটা এলঃ এখনো ঠিক জানা যায়নি। জ্যোতিবিজ্ঞানীরা 
ভাবেন যে শাঁনর বিনম্ট উপগ্রহগ্লির টুকরোর জন্য এই চক্র 

সেকেন্ডে ১৫-২১ িলোমিটার বেগে চক্রুট শাঁনকে পারক্রমণ করে। খুদে খুদে 
বিচ্ছিন্নভাবে ধাবমান বন্তুকণার সমন্টি এট। বস্তুকণাগাল বিভিন্ন আকারের __ ধূলোকণা 
থেকে কয়েক টন ওজনের পাথরখণ্ড। 

শানচক্র কঠিন নয় কেন ভাব £ পর্যবেক্ষক এবং কোনো উজ্জল নক্ষত্রের মাঝখানে 
চক্রটি থাকলে পাঁরঙ্কারভাবে নক্ষত্রটিকে দেখা যায় ত্র ভেদ করে। প্রসঙ্গত এ থেকে প্রমাণ 
হয় যে চক্রটি পাতলা, ১৫ [কিলোমিটার গোছের ... 

“পাতলা বটে! তোমরা হয়ত হেনে উঠবে। 


শানচক্রের বহরে কতগুলি পৃথিবীকে বসানো যায়। 


তবে পাতলাই, যাঁদ এর বিপুল বহরের কথাটা মনে রাঁখ। তোমাদের সেই কাটা 
চক্রে চারটে এমন মার্কেল রাখো যেগুলো পাশাপাশি থাকতে পারে। এক একটা মার্বেল 
একই স্কেলে আমাদের পাঁথবার প্রতীক হবে। তাহলে বুঝতে পারবে শনিচক্রের বহর 
কতখানি! 

শান থেকে পৃথিবীর দুরতু প্রায় দেড় শ' কোটি কিলোমিটার চক্রের কিনারা যখন 
পাঁথবীমুখী তখন সবচেয়ে শাক্তশালী টোলস্কোপেও দেখা চলে না: প্রায় এক কিলোমিটার 
দূর থেকে এক টুকরো কাগজের ধার দেখার মতো। 

প্রীত পোনেরো বছরে পর্যবেক্ষকদের নিশানা এাঁড়য়ে অদৃশ্য হয় শানচক্র, এ-সমর 
শনির চেহারা অন্য গ্রহদের মতো। 

জ্যোতার্কজ্ঞানের ইীতহাসে একটি মজার গল্প আছে। 

১৯২১ সালে শান এমন ভাবে পাঁথবীর দিকে ঘুরে ছিল যে চক্র দেখা যায়ানি। 
পাঁঞ্জকাতে চক্রাটর অন্তর্ধানের কথা বেরল। 

নানা দেশে খবরের কাগজগ্দাল ব্যাপারটা নিয়ে পড়ল। 

'শনিচক্র উধাও, বড়ো বড়ো হেডলাইনে খবরটা বেরল একটা কাগজে । 'ভেঙে টুকরো 
টুকরো হয়ে গেছে! মের্খরা ভাবত চক্রটি কঠিন।) 

আর একটি খবরের কাগজ ভয়ের কথা তুলল: “প্রচণ্ড বেগে টুকরোগদুলো আসছে 
আমাদের দিকে! মহাজাগাঁতক একটি সর্বনাশ অবশ্যস্তাবী!” 

চাঁরাদিকে দারুণ হৈচৈ পড়ে গেল। চার্চ থেকে ঘোষণা করা হল: “প্রলয় আসন্ন! হে 
খক্টানগণ, প্রায়াশ্ত্ত আর প্রার্থনা করো!” 

সমস্ত উত্তেজনার মূলে ছিল একটি জ্যোতীর্বজ্ঞানীর লেখা ছোট একটা চিরকুট। 

অবশ্য চক্রাট আবার দেখা দেয়। প্রথমে সরু সুতোর মতো চেহারা, তারপর আয়তন 
ক্রমশ বেড়ে সাত-আট বছরে 'পূর্ণদশা"। পর্যবেক্ষণের সুসময় সেটা । শানচক্র পর্যবেক্ষণের 
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বাভন্ন সময়ে পাঁথবী থেকে দুষ্ট শানচক্র 


ভালো স্ময় ছিল ১৯৫৮ ও ১৯৫১ সাল, তখন পাঁথবীর দর্শকরা শীনর রূপ পুরো 
দেখার সুযোগ পান। 

আমার পিক পাঠিকারা যাঁদ একটা ভালো টোলস্কোপ যোগাড় করতে পারো বা 
যেতে পারো মানমান্দরে, তাহলে মহাকাশের এই আঁতি আশ্চর্য দৃশ্যটি _ চক্রসহ শাঁনকে _ 
দেখা চাই-ই। 

চক্র ছাড়া নশট উপগ্রহ শানর, সবচেয়ে বড়ো উপগ্রহটি আয়তনে আমাদের চাঁদের ডবল 


ইউরেনস 


সূর্য থেকে বহু দুরে ইউরেনস, পাঁথবীর চেয়ে ১৯ গুণ দুরে। গ্রহাটর আলো আতি 
ক্ষীথ, দৈবক্রমে ইউরেনস ১৭৮১৯ সালে টোলস্কোপে গোচর হয়। আগেই তো বলোছি যে 
প্রাচীন রোমানর সেটার্ণকে জযাপটারের পতৃদেৰ ভাবতেন। আকাশদেবতা ইউরেনস 
ছিলেন সেটার্ণের পিতা । তাই সর্ধ থেকে সেটার্ণের চেয়েও দুরে আবিজ্কৃত গ্রহাটির নাম 
দেওয়া হল ইউরেনস। 

ইউরেনস-বর্ষ ৮৪ পাঁথবী-বর্ষের সামিল। আমাদের জগতের ক'জন দা ইউরেনস- 
বর্ষ টিকতে পারবেন। ইউরেনসে দিনের মেয়াদ মা ১১ ঘণ্টা, তাহলে এক বছরে 'দনের 
সংখ্যা ৭২ হাজারের বৌশ! 

সৌরজগতে ইউরেনসের একাট একান্ত বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য সব গ্রহ সর্যকে প্রদাক্ষণ 
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করে, তাদের মেরুদণ্ড খাড়া বা অল্প 
বিক্ষেপিত। কিন্তু ইউরেনস পাশে-শোওয়া 
ঘর্ত লা; মতো। 

অদ্ভুত এই বোল্টের দরুন ইউরেনসে 
দিন রান্রর পালাবদল বড়ো 'িচিত্র। কখনো 
মেরুদণ্ডের শেষভাগ, মেরুরেখা, সরাসাঁর 
সূর্ধমুখী। এ-সময় ইউরেনসের মেরুতে 
দাঁড়ানো পর্যবেক্ষক সূর্যকে পাবেন ঠিক 
মাথার উপর। 

ফলে কী হবেঃ মেরু আর মেরু অণ্চল পায় আত প্রখর সূর্যালোক আর দুরে, 
বিষুবরেখার দিকে, সূর্যালোক ক্রমশ নিম্ন কোণে তেরছাভাবে পড়ে, শেষ পর্যন্ত খাস 
বিষুবরেখায় সূর্য ঠিক দিগন্তের উপরে আসে । ইউরেনসে সবাকছ তাই পাঁথবীর ঠিক 
উল্টো। সূর্যের বিপরীত মুখোমুখি গোলার্ধে দবাভাগ, দিনের আলো থাকে অনেক 
পাঁথবী-বছর বা হাজার হাজার ইউরেনস-দন ধরে। আর মেরুতে দিবালোকের আয়ু 
৩৬ হাজার ইউরেনস-দন আর রান্রি। 

প্রকৃতির উদ্ভাবনা শাক্ত যে অসাম এটা তার প্রমাণ। 

পাঁচটি উপগ্রহ ইউরেনসের। সবচেয়ে বড়োটি আমাদের চাঁদের চেয়ে অনেক ছোট্। 


ইউরেনস। 


নেপছুন 


সদস্য। নেপছুনের আঁবজ্কার-কাহনী শোনার মতো। 

টেলিস্কোপে আকাশ-দেখা জ্যোতার্বজ্ঞানী এ আঁবিদ্কার করেননি, করেছেন একজন 
গাঁণতাঁবদ, নিজের পড়ার ঘরে কলম হাতে বসে। গণনার সময় আকাশপানে একবারও 
তান তাকানানি। 

জ্যোতার্বজ্ঞানের হীতহাসে বিরাট এই ঘটনাটির কথা তোমাদের বাঁল। 

তোমরা শুনেছ যে প্রাত ৮৪ বছরে একবার সূর্যকে প্রদাক্ষণ করে ইউরেনস। এর আপাত 
বেগ অত্যন্ত মন্থর, যাঁদও সেটা সেকেন্ডে সাত কিলোমিটার। আবার মনে করিয়ে দিই, 
কামানের মুখ থেকে বেরোবার সময় গোলার গতিবেগ হল সেকেন্ডে দু কিলোমিটার । 

কিন্তু আমাদের কাছ থেকে বহু দুরে বলে নক্ষত্রপল্লীর মধ্যে এর যাত্রাকে 
অত্যন্ত টিমেতালের মনে হয়। ইউরেনসের গতি অনেক বছর আগে থেকে হিসেব করেন 
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এবং ষাট বছর পরে এটি কোথায় থাকবে তার সঠিক 
[হিসেব করা হল। 

কিন্তু কী হলঃ চাল্লশ বছর পর উচিত স্থানে 
গ্রহাটর পান্তা মেলোন, আরো বিশ বছর পর, যেখানে 
থাকবে হিসেব করা হয়োছল তা থেকে আরো দুরে 
রইল ইউরেনস। হয়ত ভাববে, বিস্তাতিটা সামান্য, 
মাথা ঘামানোর যোগ্য নয়। একটা দেশলাই কাঠি খাড়া 
করে রেখে সাত পা হটে যাও । ওখান থেকে কাঠিটাকে 
কি খুব মোটা (বা চওড়া) মনে হয় 2 বেশ কয়েক বছর 
আগে থেকে হিসেব করা জায়গাটা থেকে ইউরেনসের 
আসল অবস্থানের দূরত্ব ঠিক এ-রকম। তোমাদের 
হয়ত ব্ধাকণ্ি মনে হবে। কিন্তু জ্যোতার্বিজ্ঞানীরা 
তুচ্ছ মনে করেনান, তাঁরা ভাবলেন সঠিক পথ থেকে 
ইউরেনসের অপসারণের একটা কারণ নিশ্চয় আছে। 
সেটা বের করতে হবে। 

তোমরা জানো যে মহাকর্ষ কাজ করে সর্ব, তবে 
দূরত্ব ঘত বোশ তত ক্ষীণ তার শীক্ত। যেমন ধর, 
আমরা বাল: 

নসূর্য টানে বলে পাঁথবী তার চারাদকে ঘোরে ।” 

সাত্যি কথা। কিন্তু এও বলা দরকার যে 
পৃথিবীকে কেবল সূর্য টানে না, টানে চাঁদ, বুধ, শুক্র, 
মঙ্গল, বৃহস্পাঁতি, টানে সমস্ত গ্রহ। এমন কি সুদুর 
নক্ষতুগ্যাল পর্যন্ত টানতে ছাড়ে না, অবশ্য তারা এত 
দূরে যে তাদের মহাকর্ষ নিয়ে মাথা ঘামানোর 
প্রয়োজন নেই। কিন্তু গ্রহগীলর মহাকর্ষ প্রভাব বাদ 
দিলে চলবে না। 

একটা দণ্টান্ত। পৃথবীর একই দিকে সূর্য ও 
বৃহস্পতি থাকলে মহাকর্ষ বাড়ে _ পাঁথবীকে 
টানতে সূর্যকে সাহায্য করে বৃহস্পতি । কিন্তু সূর্য 
এক দিকে আর বৃহস্পাতি অন্য দিকে যখন, তখন 
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সূর্যের টান অজ্প কমে। প্রথম ক্ষেত্রে, নিয়মিত কক্ষক্ষেত্রে থাকলে যতটা তার চেয়ে অজ্প 
বোশ সূর্যের কাছে এগোয় পাঁথবী; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বৃহস্পাতির দকে স্বজ্প বিচ্যাত ঘটে। 

বৃহস্পাতর মহাকর্যজানত বিছ্যতিকে বলা হয় বিক্ষোভ। অতএব এটা সঙ্গত যে 
মহাশ্‌ন্যে পৃথবাঁর পথ হিসেবের সময়ে জেদাতবিকজ্ঞানীকে শুধু বৃহস্পতির মহাকর্ষজনিত 
বিক্ষোভ নয়, চাঁদ, শু, মঙ্গল ইত্যাদির টানের ফলে যে বিক্ষোভ ঘটে তারো কথা মনে রাখতে 
হয়। অত্যন্ত কঠিন এ কাজ। 

ইউরেনসের পথ হিসাবের জন্য এ কঠিন কাজ করেন জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা। জানা সব 
গ্রহের দরুন বিক্ষোভের কথা তারা হিসেবে ধরেন। তবু সঠিক পথ বের করা গেল না। 

হয়ত হিসেবে তাঁরা ভুল করেন? তা নয় কিন্তু । জ্যোতীর্বজ্ঞনী হবার মতলব থাকলে 
স্কুলে গাঁণতে সর্বদা চমৎকার নম্বর পেতে হবে তোমাদের । 

গণনা নির্ভুল থাকা সত্বেও ইউরেনস হসেব মতো পথে এল না, তার মানে অজানা আর 
একটা গ্রহ নিশ্চয়ই তাকে টানে? 

অজানা গ্রহ যে বিক্ষোভের সম্টি করে তা গণনা করে বাহশৃন্যে তার হাঁদশ বের করতে 
হল। 

মাঠের মাঝখানে রেখে কম্পাসকটার প্রতিক্রিয়া দেখে উপ্চু ঘাসে আবৃত জায়গায় 
হারিয়ে-যাওয়া বল-বেয়ারঙ বের করা বোধ হয় আরো সহজ । নতুন গ্রহটিকে বের করা ছিল 
অতি কাঠন, অত্যন্ত জটিল গণনায় কেটে গেল কত মাস। তবু কাজ চলল। 

নবাঁন ফরাসী জ্যোতীর্বজ্ঞান্গী লেভোরয়ে গণনা সম্পূর্ণ করে মান্মন্দিরকে জিখলেন : 
“মকরের কাছে নতুন গ্রহটির সন্ধান করুন?” 

যে সন্ধ্যায় চিঠিটা এল সেই সন্ধ্যাতেই ধরা পড়ল গ্রহটি। টোলস্কোপে দেখা গেল 
আলোর ছোট. একটা বৃত্ত। তারার মতো বন্দু নয়! 

এ-সব ঘটে ১৮৪৬ সালে। 

নাম দেওয়া হল নেপছুন, সমূদ্রদেবতা বরুণ । 

আকারে ইউরেনস এবং নেপছুন যমজ, পৃথিবী ও শূক্রের মতো ।. দুটিই পৃথিবীর প্রায় 
ষাট গণ বড়ো। 

সর্ব থেকে নেপচুনের দূরত্ব ৩০ জ্যোতীর্বজ্ঞানী ইউনিট, এর দন ১৬৫ পার্থিব 
দিনের সামল। আবিচ্কারের পর শতাঁধক বছর কেটেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সূ্যকে একটাও 
পুরো চক্কর দেয়নি নেপছুন 

নেপছুনের দুটি উপগ্রহ। একটি আয়তনে বুধের মতো, অন্যটি অত্যন্ত ছোট, আবিষ্কৃত 
হয় ১৯৪৯ সালে। 


চক ১৩১ 


খ্রজে 


প্লুটো ছিলেন রোমানদের পাতালদেবতা। তাঁর বাস অনন্ত অন্ধকারে, মাঝে মাঝে শনুধু 
নরকাগ্রর ঝলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠত সে স্থান। 

মানুষের জানা গ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে দুরেরটির নাম প্লুটো রাখলেন 
জ্যোতাবজ্ঞিনীরা। পৃঁথবার চেয়ে প্লুটো সূর্য থেকে 99 গুণ দুরে, এর বর্ষ আসাদের 
প্রায় ২৫০ বছর। 

পাঁথবীর তুলনায় প্লুটোর উপরিভাগ্ের প্রাতাঁট বর্থ মিটার সূর্ধ থেকে ৯৬০০ গুণ 
কম আলো ও উত্তাপ পায়! প্লুটো থেকে সূর্যের চেহারাটা ?নশ্চয়ই খুদে একটা চাকাঁতির 
মতো, আমাদের দেখা স্ষেরি চেয়ে যার ব্যাস চল্লিশ গুণ কম। 

প্লুটোতে আদিঅন্তহীন অন্ধকার -_ এটা কিন্তু বলা যায় না। সূর্যাহত 1দকে আমাদের 
চাঁদের চেয়ে ২৭৫ গৃণ বেশ আলো। আমাদের রাতকে প্রুটোর দিনের মতো ঝকঝকে 
করতে হলে লাগবে ২৭৫টি পূর্ণচন্দ্র। সূর্ধের কত আলো, আশে পাশের মহাবিস্তারকে 
কত যে আলো জোগায় তা দেখতেই পারছ তাহলে! 

ত্য প্রটোকে ছিটেফোঁটা উত্তীপ জোগ্াবার ক্ষমতা নেই সূর্ধরশ্মির _ ওখানে 
তপমান্রা মাইনাস ২০০। 

প্লুটো আঁবচ্কৃত হয় সম্প্রীতি, ১৯৩০ সালে। তারপর থেকে সূ্ধ প্রদাক্ষিণের কাজটা 
অতি অক্প মাত্র সেরেছে প্লুটো _ আটভাগের একভাগের কম। 

এত দুরে প্লুটো যে শীক্তশালী টোলস্কোপেও চেহারাটা চাকাঁতির মতো নয়, ক্ষত 
আলোকবিন্দুর মতো । এখনো সাবস্তারে প্লুটোকে পরাঁক্ষা করার মতো যথেষ্ট সময় পানাঁন 


জ্যোতাবক্ঞিনীরা। মেরুদণ্ডে ঘোরে কিনা, বায়ুমণ্ডল এবং উপগ্রহ আছে কনা এখনো 
অজ্ঞাত। 

ছোট গ্রহ প্লুটো। অনুমান করা হয় আয়তনে প্রার পৃথিবীর মতো। 

প্রটোকে ছাড়িয়ে আরো গ্রহ আছে? হয়ত আছে, কিন্তু এত দুরে যে বের কর অত্যন্ত 
কহিন। 


উল্কা 


অনেক, অনেক দিন আগে লোকে ভাবত যে তারাগ্দীল হল স্ফটিক মস্ডলে ঝোলানো 
লশ্ঠন। ভাবত, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব তারা আছে, গানুষের মৃত্যুদিনে সোঁট 
নিভে যাবে। 

উজ্জল একটা তারা আকাশে ছুটে গিয়ে নিভে গেলে ধর্মভীরুরা বুকে হাত 'দিয়ে 
বলত: 

কার আত্মা কিরে গেল ঈশ্বরের কাছে...” 

আকাশে-ছোটা আলোর উজ্জ্বল 'বন্দগীলর নাম ছিল “পড়ন্ত তারা”। তখনকার দিনে 
জানা ছিল না যে প্রত্যেকটি তারা এক একটি সুদুর সূর্য, আমাদের পাঁথবাঁর চেয়ে শত 
কোটি গুণ বড়ো। 

পরে পড়ন্ত তারাগ্দীলর নাম বিজ্ঞানীরা উল্কা দিলেন। 

মাঝে মাঝে উল্কাগযীল অত্যন্ত উত্জবল! তারার মতো নয়, বরং জ্বলন্ত বলের মতো 
আকাশে তরো ছুটে যায়। মাঝে মাঝে সূর্ষের চেয়ে উজ্জ্বল সে আগ্রগোলক ! এ ধরনের বড়ো 
উজ্কার নাম বোলাইভ। 

কী এগুলো, কেন এদের নাম উলকা? 

পাথর আর ধুলোর স্রোত সর্বদা মহাশূন্যে ধাবমান। কয়েকাঁট হল বিনম্ট জ্যোতিজ্কের 
অবশিষ্টাংশ। টোলস্কোপে দেখা যায় না, কেননা তারা আত ক্ষুদ্র। কল্তু স্রোত থেকে কিছু 
পাথর বা ধূলিকণা পাঁথবার বায়ুমণ্ডলে ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে বায়ুতে গমনজ্নিত ঘর্ষণে 
গনগনে লাল হয়ে ওঠে, জবলে ওঠে উজ্জ্বল তারার মতো 

উল্কা নিয়ে জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা মাথা ঘামান। অবশ্য এক একটা উল্কা নিয়ে নয়, উল্কার 
নানা স্রোতে তাঁদের আগ্রহ। বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে উজ্কার ঝলক থেকে পৃথিবীর 
বায়স্তরের উচ্চতা নির্ণয়ে সাহাষ্য হয়। 

কদাচিৎ পথবীতে পড়ে উল্কা, সচরাচর বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে টিনঃশেষ হয়। পাথরগদাল 
অত্যন্ত বড়ো হলে টুকরো টুকরো হয়ে তারপর প্রবীর ভূপ্ঠে পৌঁছয়।.প্াথবীতে 
পেনছুনো উল্কা বা তার টুকরোকে বলা হয় উল্কাঁপশ্ড। 


১৩৩ 


১৯০৮ সালের ৩০শে জুন, সাইবোরিয়ায় ইকু্থস্কের প্রায় হাজার কিলোমিটার উত্তরে 
তুঙ্গুস তাইগাতে বিরাট একটি উল্কাপিন্ড পড়ে। পতনের সময়ে এত উজ্জল ছিল এটি 
যে সর্যালোক ল্লান হয়ে যায়! 

পাঁথবীতে আঘাত করার সময় দারুণ একটা বিস্ফোরণ ঘটে। মাটি এমন নড়ে ওঠে 
যে মধ্য ইউরোপে পর্যন্ত সে স্পন্দন অন্দুভূত হয়। [বিস্ফোরণের ধাকাজানিত বায়ুতরঙ্গ দুবার 
পাঁথবীকে চক্র দেয়। 

সে ধাক্কায় কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে টিরাট সব গ্রাছ উৎপাটত হয় 
ঘাসফুলের মতো। কেন্দ্র অর্থাৎ যেখানে উলকািম্ডাট পাঁথবীকে আঘাত করে সেখান 
থেকে মাথা ঘ্যারয়ে গাছগদল পড়ে থাকে। 

এটা কৌতৃহলোদ্দীপক যে তু্গুস উল্কাপন্ড পতনের পরের রাতটা সারা দুনিয়ায় বেশ 
উজ্জ্বল ছিল, পৃথিবীকে আলোর মেঘ িরেছে যেন! 

জার-সরকার উলকাপিশ্ড নিয়ে মাথা ঘমায়ান। শুধু সোভিয়েত আমলে সোভিয়েত 
বিজ্ঞান আকাদমী তুঙ্গুস তাইগ্ায় একাঁটি আভিযান্রী দল পাঠান! নেতা ছিলেন সাহসী 
আভিযার্রী ল. আ. .কুঁলিক। উল্কাঁপন্ড যেখানে পড়ে সেখানে তিনি অত্যন্ত বড়ো: গর্ত 
পান, গত্ীল তরল কাদায় ভূর্তি। উ্কাটপশ্ডের কোনো টুকরো পাওয়া যায়ীন। 

আর একটি বিরাট উল্কািপ্ড সাইবৌরয়াতে পড়ে সোভিয়েত আমলে । ১৯৪৭ সালের 
১২ই ফেব্রুয়ারিতে : জায়গাটা হল দূর প্রাচ্যের সহতে-আলন পর্বত। 

সহতে-আিন উল্কাপশ্ড দেখা দেয় ইমান সহরের কাছে বেলা ১০-৩৬-এ: বহুরগা 
ধোঁয়ার পুচ্ছওয়ালা একটা আগ্রগোলক। সূর্যের চেয়ে দীপ্ত বোলাইডটির বিস্ফোরণ ঘটে 
প্রচন্ড শব্দে। 

সহতেআঁলনের তুষারাবৃত ঢালুতে যে গর্ত হয় আঘাতের ফলে সেগুলি উড়ন্ত 
বিমান থেকে দেখা গেল। অঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হল বিজ্ঞান আকাদমীর 
একাঁটি আঁভযান্নী দল। 

বিজ্ঞানীরা পাঁড় ি মার করে পেণছন, তাই মোট ৪০ টন ওজনের কয়েক হাজার খণ্ড 
তাঁরা কুড়িয়ে পান: সবচেয়ে বড়ো খশ্ডটির ওজন ৯,৭৪৫ িলোগ্রাম। বিজ্ঞানীদের 
হিসেবে উল্কাপিশ্ডাটির মোট ওজন ছিল এক হাজার টন। 

খন্ডগযীলির আঁধকাংশ হয় মাটির গভীরে প্রবেশ করে নয় এত টুকরো টুকরো হয়ে 
যায় যে খুঁজে পাওয়া ভার। 

পাঁরঙ্কার সন্ধোবেলায় খোলামেলা জায়গায় গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক আকাশে নজর রাখলে 
হয়ত উত্কার উগ্জবল দীপ্তি চোখে পড়বে _ দপ করে জ্বলে নিতে যাওয়া তারা। এক 
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জায়গা থেকেই হয়ত কয়েকটি দেখা গেল। তার 
মানে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কতগুলো পড়ে 
পৃথিবীতে! 'দবারাত্রি উল্কাপতন চলেছে, দিনের 
বেলায় শুধু বড়ো অর্থাৎ বোলাইডগ্ীলকে দেখা 
যায়। 

এক বছরের মধ্যে কোট কোটি উল্কার সংঘর্ষ 
লাগে পাথবীর সঙ্গে। অবশ্য এদের কয়েক হাজার 
মান্র উল্কাপিণ্ড রূপে পাৃঁথবীর ভূপজ্ঠ পর্যন্ত 
আসে। আর কয়েকটা মাত্র, পাঁচ-দশটা, 
জ্যোতাবজ্ঞানীরা পান। সারা পৃথবীর সব 
িউাঁজয়মে বারো শ' খানেক উল্কাপিশ্ড 
আছে। িহতে-আ'িন উল্কাপিন্ড পতনের সময় ও 
সোভিয়েত ইউানিয়নে ছিল শ' খানেক। 'পাল্লাস লোহার একটি উকাপিন্ড। 

উল্কাঁপিশ্ডের উপাদান বিষয়ক তদন্ত 
বিজ্ঞানের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। সৌরজগতের গভীর থেকে, হয়ত বা কোনো সুদুর নক্ষত্র 
থেকে উল্কাপণ্ডের আগমন। 'স্বগাঁয়' পদার্থ হাতে পাওয়া জ্যোতার্বজ্ঞানীর সন্ত 
কপালগুণ। এ জন্য সোভিয়েত ইউীনিয়নে উল্কাপণ্ডগীল রান্দ্রীয় সম্পান্ত বলে ববেচিত। 

পৃথবীতে পাঁতিত উল্কাপণ্ড খুজে পাওয়া সাধারণত বেজায় কঠিন। পড়ার পর মনে 
হয় ওটা আছে কাছের কোনো বনে বা পাশের গ্রামে। আসলে পড়েছে দর্শকের থেকে অনেক 
অনেক দূরে। 

অনেক উল্কাপিশ্ড পড়ে অগম্য জায়গায় _ মরুভূমি, তাইগা, নদী বা সমূদ্রে। প্রত্যেকটি 
পাওয়া উল্কাপিণ্ড তাই বিজ্ঞানের কাছে মহারত্বের সামল __ এক তাল সোনার চেয়ে 
মূল্যবান। 

ভূপাতিত উল্কাপন্ড অনুসন্ধানের গুরুত্ব বাদ আমার নবীন পাঠকেরা বোঝে তাহলে 
আকাশাবিজ্ঞান আগেকার চেয়ে ঢের বেশি মালমশলা পাবে গবেষণার জন্য। 

এবার ইতিহাসের পাতা উলাটয়ে ফেরা যাক হাজার বছর আগে। 

ইতিবৃন্তকার লিখেছেন: “হসহিসিয়ে গার্জয়ে আগ্রময় একটা ড্র্যাগন পড়ল আকাশ 
থেকে ১ 

কেমন ধারা ড্যাগন £ 

পাশ্চমী দেশে দীর্ঘ জবলত্ত লেজওয়ালা ড্র্যাগনের ইতিকথা চলে এসেছে, 'নশ্বাসে তারা 
আগুন ছড়ায়। আগ্মময় পাখায় এরা উড়ে আসত, লড়ত সাহসী নাইট আর যোদ্ধারা। 
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কিন্তু আগদুন-ছড়ানো ড্রাগন সাঁত্য কে দেখে ঃ এদের উদ্ভাবক হয়ত অনেক দন আগে 
আগদুনের পাশে বসা বুড়োরা, শীতের দীর্ঘ রাত কাটানোর জন্য ছেলেপুলেদের কাছে যারা 
গল্প বলত। 

কজ্পিত হলেও এ-সব উপকথা ও লোককাহিনীর মূলে ছিল আসল ঘটনা । 

আগুন-ছড়ানো দ্রযাগন অবশ্য হল বোলাইড, আকাশে যাদের দেখা বায় প্রায়ই। খাস 
বোলাইড হল দ্যাগনের মাথা আর জবলন্ত চোয়াল, ?পছনের ধোঁরা বা আগুনের রেখা হল 
তার লেজ। 

আকাশে ড্র্যাগনের আঁবির্ভাবকে দুলক্ষিণ মনে করা হত; লোকে সন্পন্ত হত, এমন কি 
ইতিবৃত্তে লিখে রাখত তার কথা। 

নু শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটল, িকাঁশত হল [জান। তখনো পণডিতেরা উদ্কার 
বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। অনেকে এমন ি বিশ্বাস করতেন না যে আকাশ থেকে পাথর 
পড়তে পারে, ভাবতেন এ সব গল্প নেহা বকবকানি, যাদের অন্য কছু ভাবার নেই 
তারাই বলে। 

উল্কা-পাথরের সঙ্গত অধ্যয়ন শুরু করেন রূশ আকাদর সদস্য পাল্লাস। ১৭৭২ সালে 
সেন্ট পটার্সবুর্গের বিজ্ঞান আকাদমীঁকে [তিনি খবর দিলেন যে ?নিকেল-মাশ্রত এক খণ্ড 
লোহা সাইবোরিয়াতে পড়েছে আকাশ থেকে, ওজন ৩৯ গুদ ১৮ পাউন্ড প্রায় ৬৪০ 
কিলোগ্রাম)! 

লোহাখণ্ডটিকে আনা হল সেন্ট 1পটার্সবূর্গে; বিজ্ঞান আকাদমীর বিখ্যাত উল্কাপন্ড 
সংগ্রহের এাঢটই প্রথম। নানা দেশের আকাদমীতে অধ্যয়নের জন্য পাঠানো হল পালাস 
লোহা'র টুকরো। এঁর পরে শুধু বিজ্ঞানীরা মেনে নিলেন যে উল্কাঁপস্ড সাত্য সাত্য 
“আকাশ” থেকে পড়ে। 

তাহতল দেখছো তো, '্বগ্ঁয়' উপাদানের চর্চাকাল দু শ' বছরের কম। 

এ-সব উল্কািস্ডে এমন কিছু কি পাওয়া গেল যা প:থিবধীতে নেই? আমাদের অজানা 
কোনো ধাতু বা খান পদার্থ তাতে পাওয়া যায়ান; বোশর ভাগ হল লোহা, নিকেল, 
আযলুমানরম, আক্িজেন এবং গন্ধক। 

শুধুমান্র বিশুদ্ধ লোহার উল্কািন্ড আছে। কয়েকজন এতহাঁসক তো ভাবেন যে, 
প্রথম লোহার যন্নপাঁতি মানুষ বানায় উত্কাপশ্ডেরই লোহা থেকে, আর শৃধ্দ পরে 
আকিক থেকে লোহা গলাতে শেখে। 

বিশ্বজগতের সমস্ত কঠিন দেহের উপাদান একই, কিন্তু সে জগতের নানা অংশ থেকে ক 
আকারে তারা আসে সেটা জানা দরকার। 
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উল্কাবৃষ্টি 


এক একটা রান্রে জবলে ওঠে হাজার হাজার উল্কা। তাদের [পছরেখায় ভরে যায় সমস্ত 
আকাশ, পাঁথবীর দর্শকের মনে হয় আকাশ থেকে নক্ষত্রবৃন্ট চলেছে। 

কখন ঘটে উল্কাবাঁন্ট 2 অগাঁণত খুদে খুদে পাথর আর ধৃঁলকণায় গঠিত উল্কাপ্রবাহের 
মধ্য দিয়ে ষে রাত্রে পাঁথবী চলে সে-ই রান্রে। লক্ষ লক্ষ পাথর আর ধ্ীলকণা পাঁথবীর 
বায়দমণ্ডলে এসে পড়ে আর তৎক্ষণাৎ জহলে পুড়ে যায়। 

উল্কাবৃন্ট দেখতে ভারি স্ন্দর। 

পাঁথবীর ভূমিপূন্ঠে প্রাত বছর যত উল্কাপিণ্ড পড়ে তার ভর কত? আগেই বলেছি, 
সংখ্যায় তারা কোট কোটি। পুড়ে-যাওয়া উল্কাপিপ্ডগ্দালও ভূপৃজ্ঠে পেশছয় খুদে 
ধূলিকণার আকারে, দহনজনিত গ্যাসেরও ওজন আছে। তাই যে কোনো উল্কাপণ্ডই 
পড়নক, যত ক্ষদু্রই হোক, পাঁথবীর বন্তুভর বেড়ে যায়। 


হয়ত ভাববে যে প্রাত বছর পাঁথবাঁতে পাঁতিত উত্কাঁপন্ডগ্লর ভর তাহলে অত্যন্ত 
বোঁশ। তা নয় কিন্তু। সবশ্দদ্ধ তাদের ওজন করেক হাজার টন মার, জড়ো করলে দুটো 
মালগাঁড়তে ভরা যায়। 

বোঁশর ভাগ উলকাপিণ্ড শুধু ধূিকণা; বড়োগাল, অর্থাৎ বোলাইড, আত বিরল । 
পৃথিবীর বস্তুভর প্রাত বছর বাড়ে বটে, তবে অত্যন্ত সামান্য পারমাণে। 

উদ্কাপন্ডের গোলাবর্ষণ থেকে পাঁথবাঁকে রক্ষা করে তার বায়ুমণ্ডল। সাধারণত 
বায়ুমণ্ডল আমাদের অসীম উপকারী । শুধু যে নিশ্বাস টানি তা নয় -_বায়ু না থাকলে বাঁচা 
অসম্ভব _ বায়ুমণ্ডল আমাদের বাঁচিয়ে রাখে সর্বপ্রকার কড়ো ছোট উল্কাপণ্ড থেকে _ 
এরা প্রতিনিয়ত পৃঁথবীর জীবন সংশর করে চলেছে । এগুলো আমাদের পানে ছোঁড়া গোলার 
মতো, কিন্তু দশ লক্ষের মধ্যে হয়ত হাজার খানেক পাঁথবীর ভূপৃঙ্ঠে এসে পেশছয়। 

চাঁদে এত গর্ত কেন? 

কয়েকজন বিজ্ঞানী বলেন, কোটি কোটি বছর ধরে উল্কাপন্ড বর্ষণের দরূন। চাঁদের 
বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব আকিপ্টিংকর বলে গোলাবর্ষণ রোখার মতো কিছু নেই। অবশ্য অন্য 
জ্যোৌতবিজ্ঞানীদের মতে, চাঁদের ভূত্বকে আন্মেয়াগাঁরর ক্রিয়ায় এদের উৎপান্তি। 


লোমশ নক্ষত্র--ভাবী অমজলের নিদর্শন 


'কমেট" কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ কমেটেস" থেকে, যার অর্থ দীর্ঘলোম। সূর্যের 
কাছে এলে ধূমকেতুর যে অদ্ভুত পূচ্ছ নজরে পড়ে তার জন্য এই নাম। 

আগেকার দিনে সূর্যগ্রহণের মতোই ধূমকেতু দেখে লোকেরা অত্যন্ত ভয় পেত। 
নির্দোষ জ্যোতিষ্কগীলর উপর কত যে িভীবকার আরোপণ হত তার ইয়ত্তা নেই। 

খুমকেতু কলেরা, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মূলে ।" 

ধুমকেতু হল যুদ্ধাবগ্রহ, দীভ্ষি, বন্যা, অনাবাষন্ট, ভূমিকম্প _ এক কথায় যত 

ধুমকেতু রাজারাজরা ও পোপের মৃত্যু আনে ...? 

ধূমকেতুর দিকে তাকালে তার পুচ্ছকে মনে হত জ্বলন্ত একটা তরবাঁর বা ছোরা 
অথবা স্বগাঁয় একটা ঝাঁটা ষেটা পাথবীর বুক থেকে সব পাপপীকে সাফ করবে॥ 
১৫২৮ সালের কমেটে কত যে বিভীষিকা লোকে দেখে তার ছবি আছে ১৩৯ গজ্ঠার। 

প্রত্যেকটি ধূমকেতুর আবিভব ও. কোন ভাবী দ্গর্বপাকের লক্ষণ তাতে প্রকাশ -- 
সে কথাটা লিখে রাখা হত ইতিবৃত্তে। একটি রুশ ইতিবৃত্তে ১০৬৬ সালের বর্ণনার 
ধূমকেতুর বিষয়ে দিলখেছে: এক্ষণে পশম আকাশে লক্ষিত হইল অমঙ্গলের পৃর্বলক্ষণ - 


৯১৩৬ 


আমরুয়াজ পারে-র লেখা একটি পৃরনো বই 
'শুন্যলোকের রাক্ষস” থেকে ড্রীয়ংটা নৈওয়া। 
১৫২৮ সালের ধূমকেতুঁটিকে দেখান্যে 
হয়েছে ভ্রায়ে। এর ীনচে লেখা: 
ধুমকেতুটি এত ভয়াবহ এবং লোকের মনে 
এমন জন্দাস সৃহ্ট করে যে অনেকে ভয়ে 
মারা যায়, অন্যরর অসুস্থ হয়ে পড়ে। 
অসামান্য দীর্ঘ ধূমকেতুটির রঙ রক্তলাল! 
ওপরে একাঁউ বৃহৎ খ্সধারী হাত যেন 
কাউকে কেটে ফেলার জন্য আনতা [তিনটি 
তারা জনলছে খঞ্জাটকে ঘিরে। ধূমকেতু 
থেকে বিচ্ছ্ারত রশ্মির দু পাশে অনেক 
রক্তাক্ত কুঠার, ছার আর তরবাঁর; এদের 
মাকে উদ্কোখুদেকা চুলওয়ালা কাটা মুণ্ড সব। 
আতকায় একটি নক্ষত্র যাহার রশ্মি যেন রক্তাপ্লুত। সূর্যাস্তের পর উত্থিত হইয়া এটি সপ্ত 
ধদবস রহিল। তাহার পর ঘাঁটিল অন্তর্ৃদ্ধ এবং পলভূখাঁস কর্তৃক রূশভূমি আক্রমণ) রক্তাক্ত 
নক্ষত্র সর্বদা রক্তপাতের পূর্বলক্ষণ।" 

১৩৭৮ সালে, কুলিকভোর যুদ্ধে তাতার শীক্ত বিন্ট হবার দ; বছর আগে ইতিবৃত্তকার 
লেখেন : নস্ভুত একটি ঘটনা ঘঁটিল, বহ; রানি ধাঁরয়া আকাশে দৃষ্ট হইল এই পূর্বলক্ষরট : 
পূবাদকে, উব্বাকালে, বর্শসদৃশ- পূচ্ছসমেত একাঁট নক্ষত্র বহুবার আঁবভূতি হইল... 
তখৃতামিশ কর্তৃক রুশভূমিকে অশুভ আক্রমণ এবং খু্টবিশ্বাসীদের উপর পৌন্তুলিক তাতার 
হামলার পূরবলক্ষণ এটি... 

এমন কি কয়েক শ' বছর পরে, ১৯৮১১ সালে উজ্জ্বল একটি ধূমকেতুকে রাশিয়ায় 
দেখা যাওয়াতে লোকে সোঁটকে যুদ্বের পূর্বলক্ষণ ভাবে। আর হবি তো হ, পরের বছরই 
নেগোঁলিয়নের সৈন্যবাহিনী রাশিয়াকে আক্রমণ করে! আরন্ত হল ১৮১২ সালের দেশপ্রোমক 
যুদ্ধ, মস্কো দন্ধ হল... এতে ধূমকেতুর অশূভ লক্ষণে লোকের 'বশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। 


এডমন্ড হয়জি ও তাঁর ধূমকেতু 


সাধারণ লোকের কাছে ধুমকেতু তো জুজুর সামিল! 'কন্তু পাণ্ডতদের কাছে? 
আগেকার কালে বিজ্ঞানীরা ভাবতেন যে ধূমকেতু হল বায়ুমণ্ডলীয় ঘটনা, মেরূজ্যোতি, 
ঝড়োমেঘ ও বিদ্যুতের মতো। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, আকাশে-জবলা ক্ষতিকর গ্যাসের 
মেঘ হল ধূমকেতু) 


ধূমকেতু নিয়ে যে জ্যোতার্কিজ্ঞানী প্রথম গবেষণা চালান তিনি হলেন তিখো ব্রাহে। 
ষোলো শতকের শেষাশেষির লোক। ১৫৭৭ সালে পাঁথবী থেকে একাঁট ধূমকেতুর দূরত্ব 
তান মাপতে সক্ষম হন, দেখলেন যে পাঁথবী থেকে অনেক দূরে সেটা, চাঁদের 
চেয়েও অনেক দুরে। তান জানতেন যে চাঁদ হল জ্যোত্ক; অতএব ধূমকেতৃও 
তাই। 

১৬০১ সালে তিখো ব্রাহের দেহান্তর হয়। তারপর ধূমকেতু নিয়ে গবেষণা চালান 
আর একটি প্রাসদ্ধ জ্যোতীর্বজ্ঞানী, কেপলার। অনেক ধূমকেতু প্রায়ই পাঁথবীর কাছে 
আসে আর মহাশুন্য তো অসীম, তাই কেপলার এই সিদ্ধান্তে এলেন যে সম্দদ্রে যত মাছ 
তত ধূমকেতু মহাশুন্যে। তিনি অবশ্য ভেবোছিলেন যে ধৃমকেতুগনীল চলে সরল রেখায়। 
এটা ভুল। 

কেপ্লার বললেন, 'মহাশূন্য থেকে এসে ধূমকেতুগুলি সৌরজগতের মধ্য দিয়ে গিয়ে 
চিরতরে অদৃশ্য হয়।” 

একেবারে ভুল কথা। সরল রেখায় চলে না কোনো জ্যোতিচ্ক। সাধারণত ধৃমকেতু 
চলে দ্রাঘত বৃত্তে বা উপবৃত্তে, উধাও হয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে। 

ইংরেজ নাবিক ও জ্যোতার্বজ্ঞানী এডমণ্ড হ্যাঁল প্রথম আবিষ্কার করেন যে 
ধূমকেতুরা সৌরজগতের 'নয়ামত বাঁসিন্দে। ধূমকেতু আঁবর্ভাবের বিষয়ে পুরনো নাথপন্র 
পড়ে তান লক্ষ্য করলেন যে কয়েকটির আবির্ভাবের কালপর্যায় প্রায় সমান। যেমন, 
ধূমকেতু দেখা দেয় ১৫৩৯, ১৬০৭ এবং ১৬৮২ সালে! 

পশ্ডিতেরা ভেবোছিলেন তিন সময়ে তিনাঁট ধূমকেতু আসে। কিন্তু আকাশে তাদের 
গ্রাঁতপথ প্রায় এক রকম। প্রসঙ্গত ১৬৮২ সালের ধূমকেতুটিকে হ্যাঁল নিজে দেখে আকাশে 
তার গাঁতপথ বা কক্ষপথ রেকর্ড করেন। হ্যালর য্াক্তধারা ছিল: ১৫৩১ থেকে ১৬০৭ 
হল ৭৬ বছর, আর ১৬০৭ থেকে ১৬৮২ -- ৭৫ বছর। পালাকুমে যা ঘটে তার নাম 
পর্যযয়ক। যাঁদ ধরা যায় যে, ধূমকেতুর আবির্ভাবও, একেবারে হুবহু না হলেও, পর্যায়ক 
ব্যাপার ই এট্রা সতা হলে তার অর্থ যে ধূমকেতৃগুলি সূর্যকে প্রদাক্ষণ করে আত দ্র্াঘত 
কক্ষপথে, একটি চক্রুপাকে লাগে সাড়ে পণচান্তর বছর। 

ধূমকেতুর অনিয়মিত গাঁতর ব্যাখ্যা সহজে মেলে: কক্ষপথে ঘোরার সময়ে ধৃমকেতুঁটি 
বৃহস্পাতি ও শাঁনর কাছে আসে এবং এ দুটি আতিকায় গ্রহের [িপ্দুল মহাকর্ষে গাঁতাবচ্যাত 
ঘটে। 

হ্যাল বললেন, 'আমার সিদ্ধান্ত যাঁদ ঠিক হয়, তাহলে ১৭৫৮ সালে আবার দেখা 
যাবে ধূমকেতুটিকে। জের তদন্তের িবরণ হ্যালি ছাপান, অন্যান্য দেশের 
জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা খবর পেলেন। 


১৪০ 


এডমণ্ড হ্যালি তাঁর দীর্ঘ ও 
মূল্যবান কর্মজীবন বিজ্ঞানের 
সেবায় কাটান। ১৭৪২ সালে, ৮৬ 
বছর বয়সে, অর্থাৎ তাঁর ভাবিষ্যদ্বাণী 
মতো ধূমকেতু আবির্ভাবের ষোলো 
বছর আগে, তাঁর মৃত্যু ঘটে। আর 
ঠিক নার্দন্ট সময়ে দেখা দিল 
ধুমকেতু 

এ-ভাবে হ্যাল প্রাতপন্ন 
করলেন ধূমকেতুদের পর্যাঁয়কতা, 
তখন স্পন্ট হল যে এরা 
সৌরজগতের অন্তভূক্ত। 

ধমকেতুটির নাম হ্যাল 
ধূমকেতু । এখনো সে নাম। 

গ্রহের মতো নিজস্ব একটা নাম 
সচরাচর ধূমকেতুদের মেলে না। 
পর্যায়ক হলে যে জ্যোতািজ্ঞানী 
ধূমকেতুটিকে আবিক্কার বা গাঁতপথ হযালির খ্রকেহ। 
নির্ণয় করেছেন তাঁর নাম দেওয়া 
হয়। পর্যায়িকতা প্রমাণত না হলে যে বছরে পাথবীর কাছে এসেছে সে বছরের উল্লেখ 
করা হয় _- যেমন ১৮১১ সালের ধূমকেতু । 


ধুমকেতু পথ 


মহাশুন্যে ধূমকেতুর পথ বা কক্ষপথ অধ্যয়নে বিশেষ বেগ পেতে হয় 
জ্যোতাবজ্ঞানীদের। প্রথম ধৃমকেতুগূলি নাঁথবদ্ধ হবার পর প্রায় দেড় হাজারাট দেখা 
'দিয়েছে। অবশ্য এটা সাত্য যে সব ধূমকেতুর বিষয়ে প্রাচীন ইতিবৃত্তে লেখা হয়ান, আর 
তার চেয়ে বড়ো কথা, অনেক লাখত ইতিবৃত্ত যুদ্ধব্পিহ বা আগ্নকাণ্ডে ল:প্ত হয়েছে। 

বোশর ভাগ ক্ষেত্রে ধূমকেতুগ্লির কক্ষপথ অত্যন্ত দ্রাঘত। আমরা এখন এমন অনেক 
ধূমকেতৃকে চান যাদের সূ্্য প্রদক্ষিণ কাল খুব দীর্ঘ নয়। কিন্তু বাহশর্যন্যে এমন কয়েকটি 
ধূমকেতু ধরা পড়েছে যাদের বর্ষকাল ইউরেনস, নেপছুন বা প্রুটোর চেয়ে দীর্ঘ। 


১৪১ 


১৮৫৮ সালের উজ্জ্বল ধুমকেতু 
সূর্য থেকে ১৫০ জ্যোতাবজ্ঞানী 
ইউানিট সরে যায়। অর্থাৎ সাড়ে বাইশ 
শ' কোটি কিলোমিটার, প্রুুটোর চেয়ে 
চার গুণ দূরে। অত দূর থেকে 
সূর্যকে খুদে একটা তারা বলে মনে 
হবে, তবু চাঁদের চেয়ে প্রায় বিশ গুণ 
উজ্জল সেঁটি। 

সূর্য থেকে এত দুরে বলে 
ধৃমকেতুটি পদচারীর চেয়ে একট্রু 
[তগাঁত। কিন্তু সূর্যের যত কাছে 
আসে তত বোশ সূর্যের মহাকর্ষ তত 
ছুত ধূমকেতুঁটির বেগ। 

সূর্যের কাছাকাছি অনেক ধূমকেতু 
চলে সেকেণ্ডে ৪০০-৫০০ কিলোমিটার 
বেগে। প্রচণ্ড এ বেগ, নইলে সর্ষে 
গিয়ে পড়ত __ বেগজনিত কেন্দ্রাতিগ 
শাক্ত সৌর মহাকর্ষকে প্রাতরোধ 
করে। 

জ্যোতার্বজ্ঞানীরা গণনা করেছেন 
যে ১৮৫৮ সালের ধৃমকেতুটি সূর্যকে 
দু হাজার বছরে একবার চক্র দেয়। 
পাঁথবীর কাছাকাছি হয়ে এট আবার 

একাঁট উজ্জল ধ্সকেতু। যাবে উনচাল্পশ শতকে, অবশ্য পথে 

যেতে যেতে যাঁদ ছু না ঘটে। 

গ্রাহকার সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙে যেতে পারে, বৃহস্পাঁত বা শানর খুব কাছে গিয়ে পড়লে 
মহাকর্ষে বদলে যেতে পারে কক্ষপথ । 

ধূমকেতু পাঁরবারের মধ্যে স্ববচেয়ে বিশিষ্ট নয় ১৮৫৮ সালেরাট। দশ হাজার 
বছরে একবার সূর্য প্রদক্ষিণকারী ধূমকেতু আবিজ্কৃত হয়েছে। এরা বাহর্শন্যের এত 
সুরে গমন করে যে হিসেবের বাইরে, তব্দ ফিরে আসে 'শেষ পর্যন্ত, সর্ষের টান 
এত বোশ। 


১৪২ 


ধূমকেতুর গঠন 


সাধারণত বল্য হয়, ধূমকেতুর নাট ভাগ : কেন্দ্র, মাথা আর পদ্চ্ছ। 

ধ্মকেতু বিশেষজ্ঞরা প্রাত রাত্রে আকাশে নজর রাখেন, যাঁদ নতুন একটা দেখা দেয়? 
টোলিস্কোপের দৃষ্টিক্ষেত্রে আগে-না-দেখা আবছা গোল ছোপ এলেই তাঁরা বলে ওঠেন: 
ধ্িমকেতু 

গ্রহের মতো স্পন্ট অবরব নেই ধূমকেতুর __ ধারগুলো ঝাপসা অস্পন্ট, তার কারণ, 
ধূমকেতুর কেন্দুস্থল বা পাথর-নিউীক্রিয়স গ্যাসের আচ্ছাদনে আবৃত। বাইরের এই গ্যাস- 
আচ্ছাদনকে বলা হয় ধূমকেতুর মাথা । 

কয়েকটা ধূমকেতুর মাথা প্রকাণ্ড। ১৯১০ সালে হ্যাঁলর যে ধৃসকেতু শেষ দেখা দেয় 
€এ বই-এর লেখক কপালগ্ুণে সেটা দেখেন) তার মাথার ব্যাস ৩ লক্ষ ৭০ হাজার 
কিলোমিটার, অর্থাৎ আঁতকায় শানগ্রহের তিন গুণ। এমন ধূৃঅকেতুও আছে যাদের ব্যাস 
সুষেরি চেয়ে বড়ো। 

এরাই তাহলে সৌরজগতের দৈত্য ঝুঁঝ। কিন্তু তা নয়, কেননা ধূমকেতুর মাথা হল 
অত্যন্ত আনাবিড় গ্যাসের পুঞ্জ। যে বিজলী বাতি থেকে 1ফলামেন্ট না পোড়ে এমন ভাবে 
হাওয়া বের করে দেওয়া হয়েছে, সেই বিজলন বাতির '্যাকুয়াম' ধৃমকেতু-নিউক্লিয়সকে 
ঘেরা গ্যাসের চেয়ে হাজার গুণ ঘন। 

ধূমকেতুর পাথর-ীনউন্রিয়স গ্রাহকার চেয়ে বড়ো নয়, তাও ছোট গ্রাহকার কথা বলাঁছ। 

অবশ্য ধূমকেতুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার নিউীক্িয়স বা মাথা নয় _- সেটা 
হল পৃচ্ছ। এই আগ্নদর্শন পুচ্ছই অনাঁদ কাল থেকে মানূষকে রাসপ্রস্ত করেছে। 

পুচ্ছাটি কিসের, সে সমস্যা বেশ কঠিন। 

অনেক দিন লমোনোসভ চিন্তা করেন কেন ধূমকেতুর পৃচ্ছ সর্বদা সূর্য থেকে অন্য 
দিকে থাকে। তান ভাবতেন সূর্য থেকে নিঃসৃত কোনো বিকর্ষণ শক্ত নিশ্চয়ই ধূমকেতু 
কণাগ্ীলকে বাহরমুখো করে দেয়। শতাঁধক বছর পরে তাঁর আশ্চর্য অনুমান সত্য বলে 
প্রমাণিত হল। 

উীন্শ শতকের শৈষার্ধে মস্কো বিশ্ববিদ্লরের প্রফেসর ফিওদর ব্োদাখন 0১৮৩৯ 
৯৯০৪) ধমকেতু পুচ্ছ নিয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি এবং পরব্তাঁ জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা এ 
বিষয়ে বলেন: 

সূর্ধ থেকে বহুদূরে একটি বিরাট পাথরখন্ড বা ক্ষুদ্রতর পাথরের পুঞ্জ ধেয়ে চলেছে 
মহাশুন্যে। ক্ষুদ্র পা্রকণাগৃির মধ্যকর্তাঁ স্থান নাইট্রজেন, কার্বন ভায়োক্সাইড, সিয়ানজেন 
খ্যেব বিষাক্ত গ্যাস) ইত্যাঁদ গ্যাসে ভার্ত। 
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সূর্ষের কাছে আগমনকালে সর্যরশ্মতে 
উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পাথরাট। ভিতরের গ্যাস 
কেপে উঠে নিঃসৃত হয় পাথর থেকে। এ- 
সব গ্যাস হল ধূমকেতুর মাথা। 
পাথবী থেকে সূ্ষের দূরত্ব যতটা ততটা 
ধূমকেতু এলে সর্ষের বিকর্ষণ ক্রিয়ায় গ্যাসগনীল 
মাথা থেকে সরে যায়, গড়ে ওঠে পুচ্ছ। সূর্যের 
কাছে আসতে আসতে পুচ্ছাট বাড়ে, অথচ 
সবদা সূর্ের দিক থেকে ঘুরে থাকে এঁটি। 
পুচ্ছের দৈর্ঘ্য কত কোটি িলোমটার তার 
ইয়ন্তা নেই। একটি ধূমকেতুর পুচ্ছ তো ৯০ 
কোটি কিলোমিটার দীর্ঘ। 
দেখা গিয়েছে যে দাটি শাক্ত গ্যাসের 
ফিওদর  আলেক্সন্্রভিচ. ব্দখিন. বিকর্ষণ ঘটায় একার প্রকাতি এখনো অজানা, 
১৮৩১--১৯০৪)। অন্যাট হল আলোর চাপ। 
রুশ পদার্থাবদ িওতর লেবেদেভ 
দেখিয়ে দেন যে আলো পড়লে সবাঁকছুকেই চাপ সহ্য করতে হয়। 
আলো-চাপ আঁকণ্সিংকর। পৃথবীর সূর্যমুখী দিকটায় আলোর চাপ মাত্র ১০ হাজার 
টন গোছের । আলোর চাপে মটরসুটি বা গমের দানা বিকার্ধত হবে না, কেননা তলক্ষেত্রের 
তুলনায় তাদের ভর অত্যাধক। কিন্তু ক্ষুদ্র কণার ভর অপাঁরমেয় কম, তাদের ছোটাবার 
পক্ষে আলোর চাপ যথেন্ট। এ আবিচ্কার বিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেননা 
ধূমকেতুর পুচ্ছের সঙ্গে জাঁড়ত অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা মেলে আলো-চাপে। 
সূর্য থেকে দূরে সরে আসার সময় ধূমকেতুর প্রকাণ্ড পচচ্ছ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, আবার 
ধূমকেতু হয়ে দাঁড়ায় শুধু একটা পাথরখণ্ড, টেলিস্কোপে যেটা চোখে পড়ে না। 


ধূমকেতুর অদ্ট 


ধূমকেতুর নিউক্রিয়স অনেকক্ষণ ধরে ক গ্যাস নিঃসৃত করতে পারে £ 

সূর্যের কাছে এলেই ধূমকেতুর বাহর্থক তপ্ত হয়ে ওঠে -_ কয়েক মিটার গভীর 
পর্যস্ত _ আর এই বাহর্থক থেকে নিঃসৃত গ্যাসেই ধূমকেতুর মাথা ও প.চ্ছের সৃন্টি। 
সূর্য থেকে অপসারণের সময়ে নিউক্রিয়সের ভিতর থেকে গ্যাস পাথরের বুকে এসে 
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বাহর্থকের ফাঁকগদাল ভারয়ে দেয়। সূর্যকে এক একটা পাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিউক্রিয়সে 
গ্যাসের পাঁরমাণ কমে যেতে থাকে। 

ধূমকেতু-পচচ্ছ তাই অক্ষয় নয়। একটা সময় পুচ্ছকে আর দেখা যাবে না? 

জেয়াতার্বিজ্ঞানীরা হিসেব করেছেন যে হ্যালর ধৃমকেতুতে সূর্কে আরো ১২৫ পাক 
দেবার মতো গ্যাস আছে, অর্থাৎ প্রায় আরো ন হাজার প্দার্থব বছরের মতো। হ্যালির 
ধূমকেতুর নিউক্রিয়সের ব্যাস প্রায় ২০ কিলোমিটার, তাই এত দীর্ঘ মেয়াদ। ছোট 
[িউক্লিয়সের ধূমকেতু গ্যাস খরচ করে আরো অনেক আগে। 

ধূমকেতুর নিউক্রিয়সও দীর্ঘায়ু নয়। 

মাঝে মাঝে তো নিউক্রিয়স সঙ্গে সঙ্গে দুই তিন বা পাঁচটি বিরাট খণ্ডে ভেঙে যায়! 
তখন খণ্ডগযীল দল ছাড়া চলে _ প্রত্যেকের প্ছেনে এক একটি পচ্ছ। একটি ধূমকেতু 
থেকে এ-ভাবে দেখা দেয় কয়েকটি। 

িয়েলা-র ধূমকেতু নিয়ে একটা চিত্তাকর্ষক 
গল্প আছে। প্রা সাত বছরে এটি 
সূর্ধকে একবার ঘোরে। ১৮৩২ এবং ১৮৩৯ 
সালে ঠিক সময় দেখা গেল একে? 
জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা ভাবলেন ৯৮৪৫ সালে 
আবার সাক্ষাৎ হবে। ঠিক সময ধৃমকেতুটির 
উদয় হল বস্তু ২৯শে ডিসেম্বর একটা খারাপ 
ব্যাপার ঘটে __ পর্যবেক্ষকদের চোখের জামনে 
দু টুকরো হল ধূমকেতুঁটি। একটা অন্যের চেয়ে 
অনেক বড়ো, মনে হল ধূৃমকেতুটির একটি 
অন.চর জটেছে। বড়ো ধুমকেতু আর তার, 
অনুচরের দুরত্ব অতি দ্ুত বেড়ে ১০ই 
বোশ। তারপর দেখা গেল না। 

জেযোতার্বিজ্ঞানীদের আগ্রহ দেখে কে। 
পৃনরাবিভণবের প্রতীক্ষায় রইলেন। আগমন 
ঘটল ১৮৫২ সালে, কিন্তু তখন তার অনূচর 
১৯৫ লক্ষ কিলোমিটার পিছে __ পৃথিবী থেকে 
চাঁদের দূরত্বের চার গুণ বেশি । 
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সযত্বে অনুসন্ধান করা সত্বেও ১৮৫৯ এবং ১৮৬৬ সালে ধৃমকেতুটিকে পাওয়া গেল 
না। ১৮৭২ সালে আবার দেখা দিল, তবে পাঁরবার্তত আকারে। ১৮৭২ সালের ২৭শে 
নভেম্বর এর কক্ষপথের কাছ ?দিরে বায় পাঁথবী। হাজার হাজার ঝকঝকে তারা আকাশে 
ধেয়ে নিভে গেল: বিয়েলার ধুমকেতু পরিণত হল উ্কাক্রেতে, উদ্কাবৃষ্টিতে। আর কিছু 
রইল না। 

এরপর বিয়েলা ধূমকেতুর কক্ষপথ পাঁথবী অনেক বার আতিক্রমণ করেছে, এবং 
প্রতিবার দেখা গিয়েছে নক্ষত্রবান্ট _ বায়ুমণ্ডলে পড়তে পড়তে অনেক ছোট ছোট 
উল্কাঁপশ্ডের ঝলক। 

তাহলে ধূমকেতু যতোই বড়ো বা কঠিন দেখাক শেষ পর্যন্ত ছোট ছোট পাথর আর 
ধূলিকণার স্রোতে পারণত হয়ে মহাশূন্যে ধেয়ে চলবে। 

ধূমকেতুরা দীর্ঘজীবী নয়। গ্রহের তুলনায় ধূমকেতুর জীবন নমেষের। সবকাট 
ধূমকেতু অনেক আগে নি্শেষ হয়ে যেত, কিন্তু নতুনেরা দেখা দেয়। কোথা থেকে এদের 
আগমন 2 

গ্রাহকা ফেটে ধূমকেতু গড়ে ওঠে বলে লোকের বিশ্বাস। 1বস্ফোরণের পর একটা খণ্জ 
যাঁদ আত দ্রা্ঘত কক্ষপথে চলতে থাকে তাহলে সেটা ধূমকেতু হয়। 

আর একাঁটি মতবাদ হল: আতিকায় বৃহস্পাতি আর শানগ্রহে ধূমকেতু গড়ে ওঠে। এ 
দুটি প্রকাণ্ড গ্রহে হয়ত আগ্নেয়গিরি বর্তমান, তা থেকে উৎক্ষিপ্ত বিরাট পাথরখণ্ড পরে 
হয়ত ধূমকেতুতে পাঁরণত হয়। ধূমকেতুর উৎপাঁত্ত বিষয়ে ঘথেন্ট স্পন্ট ব্যাখ্যা 
এখনো বিজ্ঞানে মেলেনি ঃ 


ধূমকেতুর সঙ্গে পাঁথবীর সংঘর্ষ 


আগেকার দিনে ধূমকেতুকে যত প্রকার দুরপাকের পূর্বলক্ষণ বলে ধরা হত, সে 
কথা তোমাদের বলেছি। ধূমকেতুর আসল প্রকৃতি বিষয়ে তথ্যলাভের পর ভয়টা কমেছে 
বটে, কিন্তু দেখা দিয়েছে লতুন আশঙ্কা: ওদের কক্ষপথ বাঁধা ধরা নয়, ওরা তো বাভন্ন 
দিকে ছুটে চলে। পৃথবীর সঙ্গে কোনো একটা ধূমকেতুর ধাব্য লাগবে, এটা ভাবা কি 
অসঙ্গত? তাহলে তো মহাজাগাতক দ্যার্ঘপাক ঘটবে, সেই ভয়্কর দর্ঘটনার ফলে 
মহাশুন্যে আত প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে পাঁথবীর সর্বনাশ হবে। মনে রাখা দরকার যে, এমন 
হি এক শ' বছর আগেও ধূমকেতুর আসল আয়তন বিষয়ে জ্যোতার্বজ্ঞানীরা 
কিছ জানতেন না, ভাবতেন যে বিরাট আয়তন। যেমন, মনে করা হত যে 
লেক্সেল-এর ধূমকেতুটির 6১৭৭০ সালে প্রথম দেখা) বন্তুভর অন্তত 


৯৪৬ 


৯০০০০০০০০০০০,০০,০০,০০০ টন 
১১ সংখ্যার পর ৯৮টি শ্য)। 

এ-রকম একটা িরট বস্তুপুঞ্জ সরাসার 
পাথবীর দিকে এলে ব্যাপারটা গুরুতর 
হবে বটে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন প্রমাণ 
করলেন যে ধূমকেতুর নিউীক্িয়স হল বড়ো 
একটা পাথর মান্ু তখন বোঝা গেল যে এর 
সঙ্গে খাক্সা লাগলে পাঁথবীর সমূহ বিপদ 
হবে না: আর একটি আত বড়ো 
উল্কাপণ্ড পড়বে, ব্যস, আর কিছ নয়। 

তারপর আর একটা মহাতঙ্ক দেখা 
দিল: পাঁথবী যাদ কোনো ধূমকেতু 
পুচ্ছের ভিতর দিয়ে যায়ঃ 
পড়োছল যে পচ্ছ হল বিষাক্ত গ্যাসের 
সমান্ট। প.চ্ছাট তাহলে পথাীথবীকে টিরে পাখীর কক্ষপথকে আতরণ করছে হ্যালির 
সমস্ত প্রাণীর দম বন্ধ করে মৃত্যু ঘটাবে ... ধৃমকেতু। 

ধূমকেতুর পুচ্ছ কোটি [িলোমিটার 
দণর্ঘ আর বরা চওড়া, তাই নিউক্রিয়সের সঙ্গে ধাক্কা লাগার চেয়ে পদুচ্ছের মধ্য দিয়ে 
ফাওয়ার সন্তাবনা অনেক বৌশ। 

জ্যোতািজ্ঞানীরা গণনা করে দেখলেন যে সাঁত্য সাঁত্য ১১১০ সালে পাঁথবী 
হ্যাঁলির ধূমকেতু-পদ্চ্ছের মধ্য দিয়ে যাবে। পাল্লা দিয়ে খবরের কাগজে বেরোল পৃঁথবীর 
আসন্ন মহািপদের কথা । তারা বলল, প্রলয় আসন । 

স্বভাবতই কোটি কোটি লোকের মনে আতঙ্ক। তেহেরানে অনেকে তো নিজেদের 
বাচিকার জন্য গর্ত খুড়ল হেদ্ধে বিষাক্ত গ্যসের ব্যবহার তখনো হয়ান)। পারিসে 
অন্দতপ্তদের দোষস্বীকারে যাজকদের আর ফুরসৎ মেলে না। আর ভিয়েনায় কয়েকাট 
ধনীব্যক্ত ভয়ে আত্মহত্যা করলেন। 

৯৯১০ সাল, ১৯শে মে। পাঁথবা হ্যালর ধুমকেতু-প্চ্ছের মধ্য দিয়ে গ্েল। কী 
লঃ রাতে আগেকার মতোই তারার দ্যুতি, সকালে পাঁখর গান, লোকে আগেকার 
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এর কারণ: ধূমকেতু-পদচ্ছের গ্যাসের চেয়ে পাঁথবার বায়ুমণ্ডল কয়েক কেটি গুণ 
ঘন। মশা যেমন এক মিটার প্দরু ইস্পাতের দেয়াল ভেদ করে কামড়াতে পারে না, তেমন 
ধূমকেতু গ্যসের পক্ষে পাঁথবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করা অসন্ভব। এটা যাদের 
ঘুমোল। 

এ-ভাবে লোকের ভয় আর কুসংস্কার ঝে"টয়ে বিদায় করছে বিজ্ঞান। 


ন্চর্য 


এমন কি প্রাচীন কালেও লোকে জানত যে সূর্য বিনা পাঁথবাঁতে প্রাণ থাকা সস্তব 
নয়। তারা ভাবত সূর্য হলেন সদাশয় দয়ালু দেবতা । প্রাচীন গ্রীকেরা সূর্যকে বলত 
হিলিয়স, রোমানরা বলত ফিবাস বো গ্যাপ্রেলা) আর স্লাভরা ইয়ারলো। 

পুরোনো একটি লোক-প্রবচন আছে: উত্তর গোলার্ধে বছরের হইস্বতম দিনে, ২২শে 
ডিসেম্বর, “সূর্য ঘোরে গ্রীষ্মের দকে'। আগেকার ছ মাসে তিলে তিলে মৃত্যুর পর এ-দিনে 
মনে হয় সূষের পুনজন্মি হল। মহাবিষুবের দিনে সূর্য শীতের অশুভ শাক্তর উপর 
চরম জয়লাভ করে। 

আগেকার দিনে শীতকালে নবসূর্ষের জন্ম ছিল একটি উতসব। শীতের হিম্-জমাট 
প্রকৃতিদেবীর নবজল্ম হত বসস্তকালে, লোকে তাকে অভ্যর্থনা জানাত। এই পৌত্তীলক 
উৎসবগুলি এখন পর্যন্ত চলে এসেছে ক্রিসমাস যৌঁশুর জন্মাদন) এবং ইস্টার (ঘাঁশুর 
পুনজন্ম) হিসেবে। 


৯৪৯ 


পঁথবীতে সমন্ত প্রাণীর পরাক্রান্ত উৎস হল সরর্য। সূর্যের আলো আর উত্তাপ ছাড়া 
কোনো জীবসত্ত বাঁচতে পারে না _ হোক না মানুষ বা ক্ষুদ্রতম জীবাপু। সূর্যের তাপ 
পাখীর সমস্ত কার্বকলাপ, বা বজ্ঞনসম্মতভাবে বললে, পারমাণাবক শীক্ত বাদে পৃথিবীর 
সমস্ত শীক্তর উৎস। 
কিছুদিন আগে পর্যন্ত পাঁথবীর সমস্ত যন্র সূর্যথেকে-পাওয়া শাক্ত লোককে দিত। 
কিন্তু ১৯৫৪ জালে দুনিয়ার প্রথম পারমাণাবক শাক্তিকেন্দ্র চালু হল সেিয়েত ইভীনয়নে। 
কয়েকটি পদার্থে দনাহত শীক্তর দ্বারা চালিত হয় এই শীক্তকেন্দু। 
রূশ মহাকাঁৰ আলেক্সান্দর পূশাকনের একটি রুপকথায় প্রিন্স ইয়োৌলসেই বাতাসকে 
উদ্দেশ করে বলেন: " 
হে বাতাস, তুম বিশাল শক্ত ধরো, 
মেছের পর মেঘ রাখো ভুমি, 
সমুদ্র ফুসে ওঠে তোমার তাড়নায়, 
সবাঁকছুর উপর তোমার বিরাট 'নশ্বাস, 
কাউকে ডরাও না তুমি, হে বাতাস... 


কোটি কোটি বছর ধরে পাঁথবীতে বাতাসের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিচরণ, হুকুম দেবার 
লোক না থাকলেও বিরাট উপকার করে চলেছে। 

অগ্গণত জলকণা হাওয়ায় ভাসে, সূর্যের তাপে বাস্পে পাঁরণত হয়। হালকা বস্প 
ক্রমশ উপরে উঠে শেষ পর্যন্ত আসে বায়ুমণ্ডলের সর্বদা ঠাণ্ডা স্তরে। অদৃশ্য বিক্ষিপ্ত 
বাস্প জমে আবার জলকণায় পাঁরণত হয়। পাঁথবীর বুকে থাকলে এদের বলতাম কুয়াশা 
ধক্তু বায়ুমণ্ডলে তারা গড়ে মেঘ। 

ভেবে দেখো, কোনো [পুল অশুভ শক্তর ফলে হাওয়া নিশ্চল হল, জলে স্ছলে 
আর উদ্দাম ঘ্বার্ণঝড় নেই, আবহাওয়ার পবাভাষে প্রারই উল্লিখিত মৃদুমন্দ হাওয়া নেই! 
এমন কি ফুরফুরে হাওয়াও নেই। 

কা ঘটবে তাহলে £ যতটুকু আয়ু ততটুকু আকাশে নিশ্চল হয়ে থাকবে মেঘ, শেষে ক্ষুদ্র 
জলকণাগ্যাীল বমশে এত ভারি হবে যে বায়ুমণ্ডলে ভাসার ক্ষমতা হাঁরয়ে ফিরে যাবে 
মহাসাগরে, কোনো উপকার না করেই। বারবার ঘটবে এঁর পননরাবান্ত ... জলের মহাসঞ্টালন 
শস্য; বনের গাছ ঝলসে হলদে হয়ে যাকে ... সমস্ত শুকনো জাম দাঁড়াবে মরুভূমিতে । সমতলে 
ধুলোর ভাঁর স্তর জমে জমে শেষ পর্যন্ত দেখাবে চান্দ্র সমুদ্রের মতো, আন্তঃগ্লুহ রকেটে 
আমাদের কাঁল্পত যাত্রার পর যেগ্যীলকে আমরা দোঁখি। 


৯৬০ 


তৃষ্ণার্ত পাঁথবীকে বৃষ্টদান, নানা স্রোতধারাকে মাশিয়ে বিশাল নদীর সৃন্টি _ 
শদুধ্য এই উপকারটুকুই করে না বাতাস। বাতাসের গাঁতর উপর অনেকটা 'নর্ভর করে 
আমাদের আবহাওয়া। 

শীতকাল। বাইরে মাইনাস ৪9 ডগ্র। রেডিওতে আবহাওয়ার বিষয়ে বলল: 'সুমের 
থেকে ঠণ্ডা বাতাসের পুঞ্জ চলেছে ইউরোপীয় রাশিয়ার উত্তর ও মধ্যাপ্টলের দিকে, এতে 
তাপমান্ত্রা বেশ নিচুতে নেমেছে এবং কয়েকদিন সে-রকম থাকবে ।” 

'সুমেরু থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের পরক্র” ব্যাপারটা কী ? সুমেরুর ধুধু বিস্তার থেকে 
আসা বহম-বাতাস। 

উল্টোটাও ঘটে : শীতের মাঁধ্যখানে হানা দেয় দক্ষিণের গরম হাওয়া, রাস্তাঘাটে জল 
ছোটে, স্কেটিং 'রত্কের বরফ গলে যায় _ অকাল বসন্ত আনে গরম হাওয়া। 

পাঁথকীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে বায়ূপুঞ্জের বানিময় মহাব্যাপার একটা। এতে 
আবহাওয়া হয় আরো সহনীয়। গরম জায়গায় ঠান্ডা আনে আর ঠাণ্ডা জায়গার গরম। 

কাজগ্দলো বেশ বড়ো, কিন্তু এ ছাড়াও মানুষের জন্য হাওয়া আরো'অনেক ছু করে 
লোকে হাওয়াকে খাটায় _ হাওয়ায় জাহাজ চলে, হাওয়া-কলের চাকা ঘোরে, ঘোরে বায়ু 
মোটরের পাখা। শেষেরাটর গূরদত্ব বছরে বছরে বেড়ে চলেছে। বৃক্ষহাঁন অণ্চলে যেখানে সারা 
বছর হাওয়ার দমক সেখানে বৈদাতিক জেনেরেটর চালানোর জন্য হাওয়া হল সন্তা শীক্তর 
উৎস। হাওয়ায় উৎপাদিত শাক্ত জাময়ে রেখে দরকার মতো ব্যবহার করা চলে। 

তাই হাওয়া আমাদের [হতৈষাী । অবশ্য মাঝে মাঝে হাওয়ার উৎপাতে বিরক্ত লাগে দমকা 
হাওয়ায় মাথার টপ গেল উড়ে বা জানলা দড়াম করে বন্ধ হওয়াতে কাঁচ ভেঙে গেল -- 
এগুলো তো ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিল্তু আরো গুরুতর সব কাণ্ড ঘটে: প্রচণ্ড ঝড়ে বাড়ির 
ডোবে ... অনেক দ্ীর্বপাক ঘটায় হাওয়া, তবু অসামান্য উপকার করে বলে তাকে ক্ষমা 
করা উচিত। 

আগেই বলোঁছ যে বাতাস না থাকলে নদী থাকত না। আর জলম্রোত নিজেই শক্তির 
বিরাট উংস। আগেকার দিনে ছোট নদীতে জল-কল বানিয়ে বা ভেলা ভাসিয়ে সে শাক্তির 
মানূষ। মহানদীতে বাঁধ তোলা হয়, আবদ্ধ জল উষ্চু থেকে বৈদন্যুতিক জেনেরেটরে লাগানো 
টার্বাইনের চাকায় পড়ে। তার হয়ে বিদ্যুৎ শক্ত যায় দেশের সর্বত্র, এমন সব কাজ করে 
যার কথা আগে স্বপ্নেও ভাবা যেত না। 

বেশ ছু কাল ধরে লোকে এ ধারণায় অভ্যস্ত ষে বিদ্যুৎ শক্ত বন্দ চালায়, স্হরের 
রাস্তা আর বাঁড়র আলো জরালায়? কন্তু এমন ?ি বছর পণ্ঠাশ আগেও কে ভেবোছিল যে 


১৫১ 


বিদ্যুৎ শক্তিতে জাম চষা হবে, বনের গাছ কাটা চলবে, গরমোষের খাবার কাটা, এমন কি 
গর দোয়ানো পর্যন্ত হবে ই 

দ্যানয়ার বৃহত্তম জলাবিদন্যুং কেন্দ্রগ্ীল বানানো হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। 
এদের দুটো, ভলগোগ্রাদ এবং কুইটিশেভ কেন্দ্র প্রত দন যা শক্তি উৎপাদন করে তা 
ষন্ব বিনা করতে হলে দিনে আট ঘণ্টা করে খাটতে হত সাড়ে সাত কোটি প্রাপ্তবয়স্ক 
মজনরকে। আরো বড়ো কেন্দ্র নর্মত হচ্ছে আঙ্গারা এবং ইয়োনিসেই নদীতে। 

এ শক্ত আমরা পাই সূর্য থেকে। 

দূপুরের খাবার খাচ্ছ _ মাংস আর সাব্জ, রুটি মাখন ফল। বাঁধাকীপ, আল, রা, 
আপেল বা ফুটিতে যে পৃষ্টিকর জানিস তা সূর্যরশ্মির সাহায্যে এসেছে কারবানক এ্যাঁসিভ, 


নাইট্রজেন এবং জল থেকে। 


সূর্য যাঁদ ফাঁপা একটা গোলক হত, যাঁদ কেন্দ্রে থাকত পাঁথবী, তাহলে চাঁদের কক্ষপথ 
পড়ত সূের মধ্যে। 


সূর্যালোক ও তাপ ছাড়া গাছপালা বাঁচতে পারে না। পৃথবাঁতে গাছপালা না থকলে 
জীবজন্তু বা মানুষ থাকত না। 

তাছাড়া গাছপালা আমাদের জোগায় জ্বালানি কাঠ, পাঁট আর কয়লা । এদের জন্ালয়ে 
আমরা গাহুপালায় কোট কোটি বছর ধরে সণ্চিত সূর্যের তেজকে মক্ত দিই। 

সূর্য হঠাৎ নিঃশ্ষে হয়ে গেলে গাছপালায় সাণ্ঠত তেজ ভাঙগুয়ে আমরা কয়েক বছর, 
বড়ো জোর কয়েক ডজন বছর টিকে থাকতে পারব। তারপর আমাদের গ্রহ থেকে জীবন 
বিদায় নেবে। 

সূর্য লক্ষ লক্ষ কোট কোটি বছর ধরে বর্তমান, আরো বহ কোটি 'নষূত বছর থাকবে 
সারা সৌরজগতে সূর্ঘ হল শীক্ত উৎপাদনের সবচেয়ে জোরালো এবং সবচেয়ে টেকসই যন্। 

সূর্য তাপের দু শ' কোট ভাগের মাত এক ভাগ পায় পাঁখবা। বু অনেকটাই বলতে 
হবে। পাঁথবী যা তাপ পায় প্রাত বছর তাতে সূর্ধরশ্মি খাড়া পড়লে ৬৭ মিটার পুরু 
বরফ-পতে গলে যাবে। 

সূর্ধ শক্তির ভাগ আমাদের এত কম সেটা ভালো। একসঙ্গে সূর্যের সমস্ত তাপ 
পেশছলে পাঁথবা সত্বর বাস্পমেঘে পাঁরণত হত। 

টেলিস্কোপের সাহায্যে সূর্যের উপাঁরভাগের অধ্যয়ন চালান জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা। 
কিন্তু খাল চেখে একবার তাকানো অসস্ভব। তাহলে টোলস্কোপে কী করে দেখে? সমস্যার 
সমাধান সহজে করেছেন জ্যোতিবিজ্ঞানীরা: টোলস্কোপের লেন্স তাঁরা কালো কাঁচের 
পাতে ঢাকেন, সূর্ধরাশ্মর অনেকটা এটা শুষে নেয়, তাই 'বনা ক্ষতিতে তাঁরা তাকাতে 
পারেন সূর্যের দকে। 

এক শ' গুণ বিবর্ধনশীক্তর টেলিস্কোপে দেখলে সর্ষের যা চেহারা তা খাল চোখে 
১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে দেখার মতো। 

এখানে টোলস্কোপের সীমা সম্বন্ধে দিছ্‌ বলা দরকার। একসঙ্গে সূর্যের সমস্ত 
চক্রফলককে টোলস্কোপে দেখা যায় না, ক্ষুদ্র একটি অংশমার দৃষ্টিক্ষেত্রে আসে। থয়েটারে 
অপেরা-প্লাস ব্যবহার করে থাকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে । খালি চোখে স্টেজের সমস্তটা 
দেখা যায়, কিন্তু কোনো আভিনেতার মুখভাব ভালো করে দেখার জন্য অপেরা-গ্লাস 
লাগালে শমধ্‌ তাকেই দেখবে, কেননা শুধু তার মুখই অপেরা-গ্রাসের দৃষ্টিক্ষেত্রের 
অন্তর্গত। অন্য অভিনেতাদের দেখতে হলে আলাদা করে প্রত্যেকের দকে অপেরা-প্লাস 
ঘোরানো দরকার। 

সমস্ত টেলিস্কোপ আর দুরবীণে এই অস্মাবধা বর্তমান। কোনো উপায় নেই, সইতেই 
হবে। 

বিরাট একটি জ্যোতিদ্ক হল সূ্য। একটা মটরশংটি যাঁদ পাঁথবী হয়, তাহলে সূর্য 


১৯৬৩, 


হবে প্রকাণ্ড একটা ফুটি। সূ্ষের ব্যাস পাঁথবীর ১০৯ গুণ । পৃথিবীর ব্যাস ১২ হাজার 
কিলোমিটারের একটু বোঁশ; তাহলে সূর্ের ব্যাস হবে প্রায় ১৪ লক্ষ িলোমিটার। 

মনে কর সূর্য একটি ফাঁপা গোলক, তার কেন্দ্রে পৃথবী। সে গোলকে ৩ লক্ষ 
৮৪ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে পাাঁথবাঁকে প্রদাক্ষণকারী চাঁদেরও ঠাঁই হবে, তখনো 
তার কক্ষপথ থেকে সূর্যের উপারভাগের দূরত্ব হবে ৩ লক্ষ কিলোমিটার । 

পাঁথবীর চেয়ে আরতনে সূর্য ১৩ লক্ষ গুণ বড়ো। তার মানে সূর্য থেকে 
পাঁথবীসাইজের ১৩ লক্ষ বল বানানো চলে। তব্দ পৃঁথবাঁর চেয়ে সূর্য মাত্র ৩ লক্ষ 
৩০ হাজার গুণ ভারি, কেননা যে মালমশলা থেকে তার গঠন তার ঘনত্ব প্াথবীর 
ঘনত্বের মাত্র [সাঁকভাগ্ন। সহজে বোঝা যায় ব্যাপারটা: সূর্যের উত্তাপ এত প্রচম্ড ষে তার 
মালমশলা থাকতে পারে শুধু ভাগ আর গ্যসের আকারে। 

সূর্যের উপাঁরভাগের তাপমাত্রা প্লাস ৬ হাজার দভীগ্র। পাঁথবর কঠিনতম জানিস 
প্লাস ৩ থেকে প্রাস ৪ হাজার 'ভাগ্রতে গলে যায় প্লাস ৩,৪০০ 'ভাগ্রতে গলে টাঙ্গস্টেন, 
যে ধাতু থেকে বিজলী বাতির ফিলামেন্ট তোর হয়। সূর্ের উপাঁরভাগে সবচেয়ে দর্গল 
বস্তু ভাপে পরিণত হয়। 

সূর্যের উপাঁরভাগ প্রচণ্ড গরম, ভেতরটা আরো গরম। জ্যোতীর্বজ্ঞানীদের হসেবে-- 
সর্ষের ভিতরকার উত্তাপ একটা বিজাতীয় ব্যাপার _ প্লাস ২ কোটি 'ভাগ্র॥ এ তাপমাত্রায় 
বন্ধুর রূপ কী, সেটা শুধু অনুমান করা চলে। 

ধরো, সৌর পদার্থের একটা ছোট কণা প্লাস ২ কোটি 'ভাগ্র গরম হয়ে পাঁথবীতে 
পড়ে জবলতে লাগল অসহ্য দীপ্ডিতে। শুধুমাত্র একটা কণা শত শত িলোমটার জুড়ে 
সমস্ত ছকে দগ্ধ করে দেবে। 


সৌরকলঙ্ক 


প্রাচীন কালে লোকে ভাবত যে সূর্যের চেয়ে নিখুত জ্যোতচ্ক আর থাকতে পারে না? 

[বিজ্ঞানীরা বলতেন, "সূর্যের কোনো খত নেই” 

তারপর ... হতাশ হতে হল তাঁদের। সর্ষের দিকে টোলস্কোপ উ“চয়ে গ্ালালও 
€তার আগে লেনস্‌কে ধোঁয়াটে করে ?নিয়োছলেন তিনি) দেখলেন তার গায়ে কালো কালো 
দাগ, যেগুলো খাল চোখে এতাঁদন ধরা পড়ৌন। কথাটা ঘোষণা করাতে প্রথমে লোকে বিশ্বাস 
করোনি। 

লোকে বলে গাঁলালও আর একজন বিজ্ঞানীর কাছে গিয়ে সূর্ষে দাগথুলোর কথা 
জানালেন। বিজ্ঞানীটি পুরাতনপন্থী 

মাথা নেড়ে খুব বিজ্ঞের মতো তান বললেন : 


১৫৪ 


'ভাই, পুরনো সব বই আম অনেকবার 
পড়েছি, জোর করে বলতে পার যে 
তোমার বলা দাগের কথা কিছ নেই 
সেগুলোতে । ভালোয় ভালোয় যাও, আর 
মনে রেখো যে দাগগুলো শুধু তোমার 
চোখেই আছে।' 

পরে অবশ্য সবাইকে মানতে হল যে 
সূর্যের গায়ে দাগ আছে। তখন থেকে 
বিখ্যাত কোনো লোকের ত্রুটি বিচ্যাত 
ঢাকার জন্য লোকে বলে: র্যেও কলঙ্ক 
আছে? 

দাগগুলো কী এখনো সঠিক আমরা 
জানি না। কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতে, 
ওগুলো সর্ষের বুকে গড়ে-ওঠে প্রকাণ্ড 
গ্যাস-আবর্ত কিন্তু ওদের উৎপাত্ত এখনো অজানা। 

আশে পাশের চেয়ে দাগগীলর তাপমাত্রা কম, তাই বোঁশ কালো দেখায়। অবশ্য সূর্যের 
উত্তাপ থেকে এগুতে গেলে আরাম হবে -_ এটা ভেবে বোসো না যেন। প্রমাঁণত হয়েছে 
যে দাগগ্ালর তাপমাত্রা প্লাস ৪,৮০০ ডিগ্রি, অর্থাৎ আশে পাশের চেয়ে মাত্র প্লাস ১২০০ 
'ডাগ্র ঠাণ্ডা। আর দেখতে যে কালো সেটা তুলনার ব্যাপার। অন্ধকার ঘরে দেশলাই 
এর জলন্ত কাঠিটা ধরলে মনে হবে কালো। সৌরকলঙ্কের বেলায় একই ব্যাপার। 

দাগগ্দাঁল [বরাটাকার, কয়েকাঁট লম্বায় আর চওড়ায় লক্ষ লক্ষ িলোমটার। 
পাঁথবীসাইজের একটা নিরেট গোলক দাগের মধ্যে ফেললে আগ্রকুণ্ডে ছিপির মতো 
উধাও হবে। 

কয়েকটি সৌরকলঙ্ক দেখা দেবার কিছুকাল পরে 'াঁলয়ে যায়, কয়েকাট আবার 
কয়েক সপ্তাহ, এমন ক মাস কয়েক কায়োমি থাকে। দীর্ঘকালস্থায়ী দাগগীল অধ্যয়নের 
সময় কয়েকটি চিত্তাকর্ষক আঁবচ্কার ঘটেছে। দেখা গেল নীজও্দানো ব্লুনো যা বলেন 
ঠিক তাই -___ সূর্য নিজের মেরুদণ্ড ঘিরে পাক খায়। তার মানে সূর্যের মেরু ও 
নিরক্ষরেখা আছে। অবশ্য সৌর মেরু নিরক্ষরেখার চেয়ে িছন্‌ ঠাণ্ডা, এটা ভাবা চলে না। 

ঠিক পৃথিবীর ধরনে নিজের মেরুদণ্ড ঘিরে পাক খায় না সূর্য। সূর্য হল গ্যাসীয় 
গোলক, এর 'বাভন্ন অংশ বিভন্ন বেগে আবার্তত। নিরক্ষরেখায় আবর্তন সবচেয়ে দূত, 


সৌরকলঙ্ক ও উদ্গাঁতি। 


১৫৫ 


মেরুর দিকে মন্থর। সূর্যের নিরক্ষীয় অংশাঁট সৌর মেরুদন্ডকে ২৫টি পৃথিবাীদনে 
একবার পাক দেয় কিন্তু মেরুর কাছে আবর্তনকাল হল ৩০দন। 

দীর্ঘ অধ্যয়নের ফলে দেখা গিয়েছে যে সৌরকলঙ্কগুল. বদলায়, বাড়ে এবং কমে। 
তাছাড়া তারা পর্যায়িকও, প্রায় ১১ বছরের পর্যায়। 

সৃমের প্রভার কথা শুনেছ নিশ্চয়ই, আর উত্তরের বাঁসন্দে হলে তো কথাই নেই, 
স্বচক্ষে দেখেছ। বহুকাল সুমেরু প্রভার প্রকাতি বিজ্ঞানীরা বোঝাতে পারেনানি। 

লমোনোসভ লেখেন: খুব সম্ভক সুমের প্রভার মূলে আছে বাতাসে সাক্রুয় বিদ্যুৎ 
শাক্ত।” 

দেখা গিয়েছে যে, যে-সব বছরে সৌরকলঙ্ক খুব কৌশ সে-সব বছরে সমেরয প্রভা 
আরো উজ্জল, আরো ঘন ঘন তার ছটা। এক ধরনের কণার বিরাট স্রোত মহাশুন্যে 
নিঃসৃত হয় সৌরকলঙ্ক থেকে। কয়েকটি কণা পাঁথবীতে পেশীছিয়ে ধাক্কা খায় 
বায়দুমণ্ডলের উচ্চ স্তরের কণাগ্যীলর সঙ্গে, আর বাতাস হয়ে ওঠে ভাস্বর। 

সূর্যনিঃসৃত এই বিরাট বিদন্যু প্রবাহের ফলে পাঁথবাতে চুম্বক-ঝড়ও ঘটে। এ ঝড় 
সাধারণ ঝড় নয়। আকাশ হয়ত নির্মেঘ, 
হাওয়া চুপচাপ, ফুর্ততে গান ধরেছে 
পাখিরা_-কিন্তু কম্পাসের কাঁটা 
পাগলের মতো এঁদক থেকে যাবে 
ওাঁদকে, ঠিক জায়গায় থাকার ক্ষমতা 
তার নেই, অর্থাৎ একটা মুখ উত্তর, 
অন্যটা দাক্ষণ দিকে থাকবে না। 

মেঘলা দিনে কম্পাস হাতে হয়ত 
বনে গিয়েছ যাতে পথ না হারাও, 
চুম্বক-ঝড়ে গোলমালে পড়তে পারো। 
পৃথিবীতে সর্ট-ওয়েভ রোডও বন্ধ হয়ে 
বায়। এটা সামান্য গণ্ডগোল নয়, বেশ 
গুরুতর গণ্ডগোল। প্রথম সোভিয়েত 
ভাসমান মেরু-স্টেশন--১ নং উত্তর 
মেরুর সঙ্গে ভূখণ্ডের যোগাযোগ ছিল 
শুধু সর্টিওয়েভ রেডিও-র মাধ্যমে। 
একাট সুমের্‌ ঘাঁটি থেকে দষ্ট মের্জ্যোতি। মাঝে মাঝে দদ তিন দিনের জন্য 


রোঁডও যোগাযোগ থেমে যেত। তার মূলে __ পাঁথবীমুখী সৌর চক্রফলকে সৌরকলঙ্ক- 
কণার বড়ো একটা দলের আঁবর্ভাব। 

এও প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের পাথবীর আবহাওয়া বদলায় সৌরকলঙ্কের প্রভাবে। 
সূর্ধে যত বৌশ কলঙ্ক, পাঁথবীতে তত বোৌশ ঝড়। সৌরকলঙ্কের পর্যায়ক্রমের সঙ্গে 
শুকনো আর বাদলা বছরের পর্যায়ক্রমের যোগাযোগ আছে বলে বিশ্বাস। সমস্যাটা জাঁটল, 
এখনো সম্পূর্ণভাবে অধাত হয়ানি। 


সূর্যগ্রহণ 


সেকালে সূর্যগ্রহণ দেখে লোকের যতটা আতঙ্ক হত চন্দ্গ্রহণ দেখে ততটা নয়। 
লোকে বুঝত যে সূর্য একেবারে অদৃশ্য হলে তাদের ধংস আনবার্। 

লোকে ভাবত সূর্য সদাশয় দেবতা, পৃথবীর সব প্রাণীর জন্মদাতা। আর হঠাৎ, 
খটখটে নির্মেঘ আকাশে একটা কালো অশুভ দর্শন ছায়া এগোতে শুরু করল সূর্যের 


সূর্যের পর্ণগ্রহণ। 


দকে। ক্রমশ ছাঁড়য়ে পড়ে, আরো ছাঁড়য়ে অর্ধেকটা চাকাতি ঢেকে ফেলল __ একটা ফালিতে 
পাঁরণত হলেন সূর্ধদেক -- তারপর বেমালুম অদৃশ্য। 

আতঙ্কে লোকে আঁভভূত হত। “প্রলয় আগত, বিশ্বরহ্মাণ্ড বিনম্ট হতে চলেছে।" 
প্রাণদাতা সূর্য আর নেই... শত্রুর হাতে নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়েছে... 

তারপর লোকের কী পুলক! কয়েক মানট আঁধারের পর সর্যে' প্রান্তদেশ আবার 
জবলে উঠল আর আধঘণ্টা বাদে সারা আকাশে আবার আলোর সেই অন্ভুত সমারোহ! 

এমন কি পশুজগতেও সূর্য গ্রহণের সময় উত্তেজনা আর ভীতি দেখা যায়। গরুর 
সন্ধানে, দিনের পাঁখরা ঘুমোতে যায় তাদের নীড়ে। 

চন্দ্গ্রহণের মতো সূ্যপগ্রহণও পূর্ণ ও খণ্ড হতে পারে। খণ্ডগ্রাসে লোকের মনে ততটা 
দাগ কাটে না __ এতে সূর্যালোক ছটা দুর্বল হয়, এই যা। 

চন্দুগ্রহণ' শীর্ষক পাঁরচ্ছেদে বলো যে এমন কি প্রাচীন কালেও জ্যোতাবজ্ঞানীরা 
আগে থেকে গ্রহণের কাল বলতে শেখেন। সর্বদা অবশ্য পারতেন না। চার হাজার বছর 
আগে চীনে একটা মজার ব্যাপার হয়। সূর্যগ্রহণ ঘটল, কিন্তু রাজজ্যোতষাী হি এবং হো 
তার কথা আগে থেকে সম ও লোকদের বলেনানি। 

পুরনো চীনে ইতিবৃত্তে আছে: 

“জ্যোতিষী হি এবং হো সর্বধর্ম বিস্মৃত হইয়াছেন, আতারক্ত মদ্যপানে তাঁহারা ব্যস্ত? 
কর্তব্যের পরোয়া করেন না, তাঁহাদের উচ্চ পদের যোগ্য তাঁহারা নহেন। জ্যোতিষ্কদের 
বাৎসাঁরক পাঁরগণনা প্রথম তাঁহারা অবহেলা কাঁরয়াছেন। হেমন্তের শেষ মাসে, মাসের 
প্রথম দিবসে, অপ্রত্যাশতভাবে সূর্য ও চন্দ্র সাক্ষাৎ ঘটে। এই অশনভকে তাড়াইয়া দবার 
জন্য ঢাক ঢোল 1পটাইবার ব্যবস্থা ছিল না। হিসাবী লোকেরা আতৎকণ্রন্ত হইলেন, সাধারণ 
লোকে পলায়ন কারল। কিন্তু হি এবং হো মাতাল ছিলেন, তাঁহাদের কর্ণে বা চক্ষে কিছুই 
প্রবেশ করে নাই।” 


১৫৮ 


কর্তব্য পালন না করাতে কিম্বা হয়ত হিসাবে ছেট একটা ভুলের জন্য হি এবং 
হোকে জান দিতে হল __ সগ্ত্রটের আদেশে তাঁদের গর্দান গেল। 

সূর্য এবং চন্দুগ্রহণে অনেক তফাং। সে-সময় পূথবীর যেখানে চন্দ্র পরিদৃশ্যমান 
সেখান থেকেই গ্রহণ দেখা যায়। কিন্তু সূর্যগ্রহণ ঘটে তখন যখন চাঁদ পৃথবী ও সূর্যের 
মাঝখানে । চাঁদের ছায়া পাঁথবীতে পড়ে, আর মহাশুন্যে এরা সবাই ধাবমান বলে চাঁদের 
ছায়া পাঁথবার বূক হয়ে মহাগতিতে চলে। সেজন্য চাঁদের ছায়ার সঙ্কীর্ণ ফাঁল যেখানে 
যেখানে পড়ে সেখান থেকে শুধু সু্ষগ্রহণ দেখা যায়। 

চাঁদ তো ছোট, তার চেয়ে কোটি কোটি গণ বড়ো প্রকাণ্ড সূর্যকে কী করে তাহলে 
ঢাকেঃ এটা হল একেবারে দুরত্বের ব্যপার -- ছোট একটা মুদ্রা চোখের সামনে ধরলে 
সূর্যকে তোমরা ঢাকতে পারো। 

সূ্ষের ব্যাস চাঁদের চেয়ে ৪০০ গুণ বড়ো, কিন্তু সূর্ধের তুলনায় চাঁদ ৪০০ গুণ 
আমাদের কাছে। তাই আমাদের কাছে চাঁদ ও সূ্ধকে প্রায় সমান সাইজের মনে হয় - 
মাঝে মাঝে সূর্যকে বড়ো দেখায়, মাঝে মাঝে চাঁদকে। 

পাঁথবা, চাঁদ ও সূর্যের কেন্দ্র যখন সমরেখায় তখন চাঁদকে সূর্যের চেয়ে বড়ো 
দেখালে সূর্যের পূর্ণগ্রাস ঘটে! আর ছোট দেখালে একটি আভনব ?বরল ঘটনা ঘটে 
যার নাম বলরগ্রাস _ এ সময় চাঁদ সূর্যকেন্দ্রকে ডাকে বটে কিন্তু চারাদকে থাকে একাঁট 
উজ্জল বলয়। 

পাঁথবী ও সর্ষের কেন্দ্রের মাঝখানের সরল রেখার এক পাশ হয়ে চাঁদ গেলে সর্য্রহণ 
খণ্ড হয়। 

জের সহরে বরাবর বসে-থাকা জ্যোতীর্বজ্ঞানীকে সূর্ধগ্রহণ দেখতে হলে বহাঁদন 
সবুর করতে হবে। এক জায়গায় দুবার সূর্যের পূর্ণগ্রাস আত বিরল। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্ষের পূর্ণগ্রাস দেখা বায় ১৯৩৬ সালের ৯৯শে জন। 
দু শ' কিলোমিটার চওড়া একটা ছায়া স্যোভরেত ইউনিয়নের সমস্ত এলাকা আতিক্রম 
করে, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কৃষ্ণ সগের পর্যন্ত। গ্রহণের কালে চাঁদের ছায়া ানটে 
৬০ িলোমিটার বা সেকেন্ডে এক িলোমিটার বেগে চলে -- সবচেয়ে দ্রুত যাব্রিবাহশী 
বিমানের চেয়ে দু তিন গুণ বেগে। গ্রহণের সময়ে চাঁদের ছায়ার চেয়ে দ্লুতচর দিমান 
শহধ্য হালে নির্মিত হয়েছে। জ্যোতার্বিজ্ঞানীরা কাজ চালান অন্যভাবে: যে-সব জায়গায় 
ছায়া পড়বে সে-সব জায়গায় তাঁরা ঘাঁটি বসান। ১১৩৬ সালের গ্রহণ ২৮টি সোভিয়েত এবং 
কয়েকাট বিদেশী ঘাঁট থেকে দেখা হয়। 

সোভিয়েত ইউানয়ন থেকে দেখা পরের গ্রহটি ঘটে ১৯৪৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর _ 
সে সময়ে চাঁদের ছায়া মধ্য এশীয় প্রজাতন্রগ্ুলর এলাকা হয়ে যায়। 
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১৯৪৫ সালের ২১শে জুন আর একা গ্রহণ সোভিয়েত ইউীনিয়নের উত্তরাণ্চলে 
দেখা উচিত ছিল, কিন্তু জ্যোতার্বজ্ঞানীদের মহাশতু মেঘলা আকাশের জন্য পর্যবেক্ষণ 
সম্ভব হয়নি। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখা শেষ গ্রহ্ণটি ঘটে ১৯৬১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি। সব 
মাঁলয়ে ১৬৫ সেকেন্ড । 

সূর্যের পূর্ণগ্রহণের সময় কয়েকটি আতি কৌতৃহলোদ্দীপক জিনিস দেখা সম্তব। 
অন্য সময় এগযীল চোখে পড়ে না। 


সুযমঃকুট 

এককালে সূযেরি নাম ছিল গ্রহাধিপতি। রাজারা মুকুট পরেন, সূর্ষেরও মুকুট 
আছে। 

পূ্ণগ্রাসের স্ময় প্রথম মুকুটাটকে দেখেন জ্যোতীর্বজ্ঞাননীরা। ভাস্বর এই আভা সূর্যের 
উপারভাগ ছাড়িয়ে লক্ষ লক্ষ কিলোঁমটার জুড়ে ব্যাপ্ত হয় _- আসলে চাঁদের অর্ধেক 
গজ্জবল্যমা। তাই সূর্যের চাঁরাঁদকে এটি দৃষ্ট হয় না, কেননা সূর্য হাজার হাজার গুণ 
উত্জবল। সূর্যের চক্রুফলক চাঁদে ঢাকা পড়লে তখাঁন শুধু চোখে পড়ে। 

এ মুকুট হল সৌর বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তর ফটোগ্রাফি উদ্ভাবনের আগে জ্যোতাবর্ঞানীরা 
মুকুটের ছবি আঁকতেন, আজকাল ফটো তোলা হয়! পূর্ণগ্রাসের মেয়াদ দু থেকে আট 
মিনিট _ এ সময় এমন কি একটা ছাবৰ আঁকাও কঠিন। কিন্তু ফটো তোলা চলে কয়েক 
ভজন, এমন কি কয়েক শ'? 

মুকুট ছাড়া গ্রহণের কালে পর্যবেক্ষকরা সুষেরি চক্রুফলকের কিনারায় উদ্গাত দেখেছেন। 
কয়েকটিকে মেঘ, কয়েকাঁটকে ফোরারার মতো দেখতে । ওর কয়েকটি সত্যি সাত্যিই মেঘ, 
সূর্যের বায়ুমণ্ডলে ভাসমান আগ্রমেঘ। বিরাট আয়তন এদের, আয়ু কয়েক ঘণ্টা বা 
কয়েকদিন। 

অন্য উদ্গাতগদ্ীল স্য থেকে লক্ষ লক্ষ কলোমটার দূরে বিক্ষিপ্ত ভাস্বর বস্তুর বিরাট 
জিহবা এবং ফোরারা। ১৯৩৮ সালে জ্োতার্বজ্ঞানীরা ১৫ লক্ষ িলোমিটার উচু একাঁট 
উদ্ধত দেখেন। + 

টৌলস্কোপ উদ্ভাবনের পর সূর্যের বিষয়ে অনেক কিছ? জানা গিয়েছে। আগে ভাবা 
হত ষে সূর্য হল চকচকে একটা গোলক, গ্রন্থনে গরম-করা প্রকম্ড লৌহগোলকের মতো । 
আত উচ্চ তাপে কোনো জিনিস নিরেট থাকতে পারে না। সূ্ষ গ্যাসে ভর্তি, তার লক্ষ লক্ষ 
ডাগর তাপমান্রায় গ্যাসও গতিহীন হতে পারে না। গ্যাস ক্রমাগত ধাবমান আর এ বেগের 
শাক্ত পৃথবীতে সবচেয়ে বালচ্ঠ হাওয়ার দমকের চেয়ে বৌশ। 
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কত নিষূত বছর ধরে সূর্য আছে, কখনো মুহূর্তের জন্য গাঁতহীন থাকেনি। সর্ষে 
ঝড়ের আবরাম দাপট, তাদের প্রচণ্ড শাক্তর তুলনায় আমাদের সবচেয়ে ভীষণ হারকেন 
সদ্যজাত শিশুর প্রথম নিশ্বাসের মতো মোলায়েম। 

প্রকাণ্ড সৌরকলঙ্ক গড়ে উঠে বিদন্যৎ শাক্তর বিপুল প্রবাহকে মহাশ্‌ন্যে নিক্ষেপ 
করে। বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে, কোটি কোটি টন ভাস্বর গ্যাসের পুঞ্জ সেকেন্ডে ৪০০ 
িলোমটার বেগে মহাশৃন্যে ছোটে। দশ 'মানটের মধ্যে আগ্মীজহবা যতদুর ওঠে সেটা 
পাঁথবী থেকে চাঁদের দূরত্বের সামল। এ সব উদ্গাতর একটির পথে এসে পড়লে কয়েক 
সেকেণ্ডের মধ্যে চাঁদের সমস্ত বুক আগুনে 
মাঁলয়ে যাবে। 

যে-কোনো সময়ে সৌর উদ্গাতগৃলির 
নিরীক্ষাবদ্যা আয়ত্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা । 
বিশেষ ধরনের টোলস্কোপ বানানো হয়েছে, 
বিনা ছেদে পর্যবেক্ষণ চলে, চলে 
উদ্গাতিগুলোর সংখ্যা গণনা, তাদের ফটো 
তুলে 1সনেমা-ছবিতে পারণত করা। বেশ 
সময় বাদ দিয়ে এক একটা এক্সপোজার 
আলাদাভাবে করা হয় __হয়ত প্রাত ঘণ্টার 
একবার। তারপর সাধারণ বেগে 
ফল্মাটকে চালালে কোনো একটা 
উদ্গাতির 'জীবন' চিত্র আমরা পাই। 

জ্যোতার্কিজ্ঞানীরা আবিহ্কার করেছেন 
যে,যে-সব বছরে সবচেয়ে বোৌশ সৌরকলঙ্ক 
সেই সব বছরেই সবচেয়ে বোৌশ উদ্গাঁত 
এবং উদ্গাতগুলো দেখা যায় দাগগুলোর 
কাছাকাছি। সাধারণত, নিরীহ শান্ত 
কয়েকাট বছরের পর সূর্যে দেখা দেয় অশান্ত 
ঝড়ো বছর-_-তখন বিস্ফোরণ ও অগ্দ্যৎপাত 
বিশেষ প্রথর হয়ে ওঠে। সর্যাক্রয়ার 
শান্ত ও ক্ষুব্ধ বছরগাল রচনা করে 
১১ বছরের এক একটা চক্র বা পর্যায়ক্রম। সূর্ধমূকূটের অংশ। 
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এই পৃঙ্ঠার ছবিতে উদ্গাত ঘেরা 
সূর্যকে দেখো। উদ্গ্তিগনীলর তাপমান্রা 
প্রায় প্রা &,০০০। সূর্যের চেয়ে রঙ 
ময়লা। সাধারণ সময় তাই তারা চোখে 
পড়ে না। দেখতে পেলে মনে হত সূর্য 
একটা লোমশ গোলক যার গায়ে 
ক্রমাগত আকার-বদলানো বিরাট সব 
ফোলা রয়েছে। 

বৈজ্ঞানক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে 
যে গত এক শ" কোটি বছরে সূযের 
তাপমাত্রা বদলায়ান, সেই সমান উচ্চু 
স্তরে আছে। আর 'নাশ্চতভাকে আমরা 


গ্রহণের সময়ে সূ্কুট। বলতে পার ষে আরো অনেক কোট 
বছরে সূর্য হম হবে না। 
নক্ষত্রগযাীল কত দুরে 2 


এবারে আমাদের কতপলোকের সৌর-সহর ছেড়ে যাওয়া বাক বশ্বরন্াণ্ডের আরো দুর 
জায়গার। 

এ বইতে আগেই বলো, প্রান কালের লোকেদের ধারণা ছিল যে নক্ষত্রগণীল অচল । 
আসলে, সমস্ত বিশ্বজগৎ পাঁথবীকে ঘুরে পাক খায়; অবশ্য তোমরা জানো যে এই চক্রপাকটা 
একটা ভ্রান্ত। এক তারা থেকে অন্য তারার দূরত্ব কখনো বদলায় না। 

সপ্তার্ঘ নামের নক্ষত্রমণ্ডলকে ধরা যাক। দু হাজার বছর আগে তাদের যে আপোক্ষক 
অবস্থান ছিল আজও তাই, এবং আরো হাজার হাজার বছর সমান থাকবো 

কিন্তু তারাদের এই গাঁতহীনতা _ এটাও একটা ভ্রান্তি। মহাশন্যে ভয়ঙ্কর বেগে 
তারা ধাবমান, কিন্তু এতদূরে যে তাদের গাঁত আমরা ধরতে পার না। 

কয়েক শ' বছর ধরে পাঁথবী থেকে তারাগীলর দূরত্ব িসেবের প্রয়াস করেন বিজ্ঞানীরা, 
কিন্তু সফল হনান। ১৮৩৭ সালে পুল্‌্কোভো মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ভ. ইয়া. স্ত্ুভে ভিগা 
নক্ষত্র কতদূর তার হিসেবে সফল হন! তিনি দেখলেন যে আমাদের সূর্যের চেয়ে ভিগ্া 
প্রায় ১৭ লক্ষ গুণ দুরে। 

প্রথম পদক্ষেপটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্তুভের সময়ে এবং পরে অন্যান্য জেযাতার্বিজ্কানীরা 
আরো অনেক নক্ষত্রের দূরত্ব গণনা করেন। 
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সবচেয়ে কাছের তারাটির নাম দেওয়া হয় প্রাক্সমা, লাটিনে এর মানে 'পবচেয়ে 
কাছে?। প্রাক্সিমা খুব বড়ো নয়, দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে ভালো টোলস্কোপে শুধু 
চোখে পড়ে। জ্যোতার্বজ্ঞানীরা ডাকেন প্রক্সিমা সেপ্টার বলে, কারণ এটি সেশ্টারাস 
নক্ষত্রমণ্ডলে। 

প্রীক্পমার় যেতে কত সময় লাগবে? কীসে ষাবঃ কল্পনা কার ষে একটা অন্ভুত 
রেলপথ বানানো হয়েছে প্রতিমা পর্যন্ত, প্রথম ট্রেন পাঁথবীর স্টেশনে দাঁড়য়ে আছে 
ছাড়ার সঙ্কেতের অপেক্ষায়। তুমি আম হাঁপাতে হাঁপাতে গেলাম টিকিট-ঘরে। 

প্রাক্সমার টিকিট আর আছে না ক? 

“আছে, শান্তকণ্ঠে জবাব দিল টিকিট-বাবু 

“দুটো টাকটে কত লাগবে 2 

কতো ঃ দোঁখ... অনেক দুর বলে রেল কোম্পানী একটা যযক্তিসঙ্গত রেট ঠিক 
করেছে... দশ লক্ষ কিলোমিটার পিছ এক রুবল।” 

“আরে, বেশ সস্তা তো! খ্যাশ হয়ে বলে উঠলাম। 

পাঁড়ান... বলল টিকিট-বাবু।? “দশ লক্ষে এক রুবল. তার মানে প্রতি 
জ্যোতা্কজ্জনী ইউনিটে ১৫০ রুবল! প্রা্জমা হল ২৬০ হাজার ইউনিট _ তার মানে 
এক একজনের লাগবে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ রুূবল 

আতঙ্কে টিকিট-ঘরের জানলা থেকে আমরা হটে এলাম। 

আর ... আর... বলুন তো যেতে ক' দিন লাগবে ৯ 

“বলাছ। একটা এক্সপ্রেস যাচ্ছে, ঘণ্টায় এক শ' কিলোমিটার বেগ। সূর্যে যেতে লাগে 
৯৭৩ বছর আর প্রাক্সমা হল ২৬০ হাজার গুণ দূরে ... আপনারা পেশছবেন প্রায় সাড়ে 
চার কোটি বছরে।” 

'পথে অন্য স্টেশন পড়বে ? 

'মনে তো হয় না, অবশ্য ষঁদি না কোনো গ্রাহকা এসে পড়ো 

টাকট-ঘর থেকে আমরা কেটে পড়লাম। 

“আর একদিন আসব, আজ অনেক কাজ ।” 

আমরা চলে আসাছ, আমাদের দহন দিকে বড়ো বিষগ্রমুখে চেয়ে রইল টিকিট-বাবু। 

'মনে হচ্ছে ট্রেনটা দাঁড়রেই থাকবে, সব যাত্রীরা ভেগে যাচ্ছে” 

আন্তঃগ্রহ ভ্রমণে তাহলে রেলওয়ে ট্রেন কোনো কাজের নয়। তারপর মনে পড়ল সেই 
ব্লকেটটার কথা । চাঁদে আমাদের সেই কজ্পিত যাত্রায় লেগোঁছল প্রায় ৩৬ ঘণ্টা আর রকেটের 
সর্বেচ্চ গতিবেগ ছিল সেকেন্ডে ১১২ কিলোমিটার বা ঘণ্টায় ৪০ হাজার। 
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তাহলে দেখা যাক রকেটে গেলে কত স্মীবধে। ট্রেনের চেয়ে ৪০০ গুণ বোঁশ বেগে 
রকেট চলে, তাহলে বছরের সংখ্যা ৪০০ গুণ কমবে। সাড়ে চার কোটিকে ভাগ করলাম 
৪০০ দিয়ে... এমন কি রকেটেও সবচেয়ে কাছের তারায় যেতে লাগবে ১ লক্ষ ১২৫ 
হাজার বছর। তাহলে বোঝো, তারাগুলি কত দূরে! 

আগেই একবার বলোছ পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্ুতগতি জিনিস হল আলোর রশ্মি। 
প্রত সেকেন্ডে তিন লক্ষ িলোমটার __ পাঁথবী থেকে চাঁদের দূরত্ব যতখানি ততখানি 
প্রায়। সাত্য, আলোর রেখায় যাঁদ যেতে পারতাম । 

আলোক-রাশম একটি জ্যোতার্বিজ্ঞানী ইউনিট, অর্থাৎ পাঁথবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, 
আতিক্রম করে ৮ মিনিট ২০ সেকেশ্ডে। দিনে ১,৪৪০ মিনিট, অর্থাৎ ৮ মিনিট ২০ 
সেকেশ্ডের ১৭৩ গুণ। তাহলে আলোর রশ্মতে একাঁদনে আমরা ১৭৩ জ্যোতীর্জ্ঞানী 
ইউানট যেতে পার, আর এক বছরে ৬৩,৫০০ ইউনিট, অর্থাৎ পাথবী থেকে সূর্যের 
দূরত্বের ৬৩,৬০০ গুণ। 

এক বছরে আলোর রশিম যে দূরত্বে পাঁড় দেয় সেটার নাম 'আলোক-বর্ষ। মহাশূন্যে 
দুরত্ব মাপের ইউনিট এঁটি। 


মহাশুন্যে যাত্রার জন্য কল্পিত ট্রেন পাঁথবী ছাড়ছে। 


সৌরজগতের মধ্যে দূরত্থের মাপে জ্যোতার্বিজ্ঞানী ইউনিট বেশ কাজ দেয়, কিন্তু 
তারাদের দুরত্ব মাপে ইউনিটটা বড়োই ছোট। প্রীক্সিমাই তো ২ লক্ষ ৬০ হাজার 
জ্যোতার্কজ্ঞানী ইউনিট দূরে; আরো হাজার হাজার, এমন কি লক্ষ লক্ষ গুণ দুরেও 
ভারা আছে। জৈাতীর্বজ্ঞানী ইউনিটে এদের দূরত্ব মাপা মস্কো থেকে ভ্বাদভস্তকের 
দূরত্ব মিলিমিটারে মাপার মতো ব্যাপার। 

তাই মনে রেখ: এক বছর হল সময়ের একটা ইউনিট _ ৩৬৫ দিন ৬ ঘস্টা। আর 
আলোক-বর্ষ হল দুরত্বের ইউানট _ ৬৩,৫০০ জ্যোতিবিজ্ঞানী ইউনিট। 

প্রক্সিমা যেতে কত আলোক-বর্ধ লাগবেঃ এক একটি আলোক-বর্ষ ৬৩,৪০০ 
জ্যোতীর্বজ্ঞানী ইউনিটের সমান; প্রাক্সমার দূরত্ব ২ লক্ষ ৬০ হাজার জ্যোতির্বিজ্ঞান 
ইউনিট। তাহলে প্রার্সিমা হল চারের বৌশ আলোক-বর্ষ দূরে ! 

আর একটি দৃশ্য কল্পনা করা যাক! 

পৃথিবী থেকে একাট আভযাত্রী দল নিরাপদে হাঁজর হয়েছে প্রীক্সমায়। আত 
শাক্তশালী রোডও স্টেশনের সাহায্যে তারা আঁচরে পাঁথবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
করল। 

হ্যালো, হ্যালো। এটা প্রীক্সিমা। প্রক্িমা ডাকছে! শুনতে পারছ, পাঁথবী ৮ 

'হয়লো, প্রক্সিমা। হ্যালো, প্রাক্সমা। পৃথিবী ডাকছে প্রাক্সিমাকে। বেশ শোনা যাচ্ছে 
যাত্রা কেমন হল?' 

গমৎকার, পথে উল্লেখ করার মতো ছু ঘটোন। আমাদের আরো লোক আর 
খাবারদাবার পাঠাচ্ছ তো ৮ 

ওখানে এমন কোনো গ্রহ পেলে যেখানে লোক থাকে? 

এখনো পাইানি। ছোট একটা গ্রহে তাঁবু ফেলোছ, কিন্তু ধুধু জায়গা, আর খাবার যয 
আছে তা মানুষের পেটের যোগ্য নয়।” 

'আচ্ছা। লোক আর মালসূদ্ধ মহাশূন্যযান আরো পাঠাচ্ছি। আমাদের স্টেশন এখন 
অহলে বন্ধ করি। বিদায়, প্রাক্সমা।” 

শবদায়, পাৃথবী । 

অল্পক্ষণ কথাবার্ত চলল, কিন্তু কতক্ষণ বলো তো প্রায় ২৫ বছরের বোঁশ! 
প্রত্যেকটির প্রশ্নের পর স্টেশনগুলোকে আট বছরের বৌশ অপেক্ষা করতে হবে উত্তরের 
জন্য, কেননা রোডিও-তরঙ্গ চলে আলোর গাঁতিতে। 

কি বিরাট এই বিশ্বরক্ষাণ্ড! সবচেয়ে কাছের তারাগ্যাীলর দূরত্ব কল্পনা করা প্রায় 
অসন্ভব। হয়ত ট্রেন, রকেট আর রেডিওতে কথাবার্তার গল্পগ্ছীল ব্যাপারটা বোধগম্য 
করায় কিছু কাজ 'দিয়েছে। 
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পদরাকালে বিশ্ববুহ্গাপ্ডকে অত্যন্ত ছোট ভাবত লোকে। 

একাঁট গ্রীক উপকথায় আছে যে হেফেস্টাস দেব (রোমানদের ভল্কান) আকাশ থেকে 
পাঁথবীতে একাঁট নেহাই ফেলেন, ন দিন আর ন রাত্রি সেটা শূন্যলোকে চলে। গ্রদকদের 
ধারণা ছিল এটা বিরাট একটা দূরত্ব কিন্তু ন দিন আর ন রাতে পড়ন্ত একটা 'জানস মাত্র 
€ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোমিটার অতিক্রম করবে। এখান থেকে চাঁদ যতদূর তার একটু 
বোশ। 

'িশ্ববরল্ধাপ্ডকে প্রীকরা যতটা বড়ো মনে করতে তার চেয়ে এমন ি আমাদের 
সৌরজগৎই হাজার হাজার গুণ বড়ো। 


তারা-ভরা আকাশের ছাৰ 


চাঁদহীন রাতে তারা-ভরা আকাশ দেখতে অদ্ভুত সুন্দর। ঘননীল আকাশের গায়ে 
ছোট বড়ো তারার দপদপানি। মনে হয় সংখ্যায় তারা লক্ষ লক্ষ। উপরে তাকিয়ে মনে হয় 
ওদের গোণা অসম্ভব। এটা ঠিক নয়। থালি চোখে দৃশ্যমান সমস্ত তারা গোণা হয়েছে 
অনেক, অনেক দিন আগে। একটি গোলার্ধে ওদের সংখ্যা হাজার তিনেক মান্র। 

হা, মাত তিন হাজার -_ কল্পনাকে অভিভূত করে দেওয়া অবিশ্বাস্য সেই ঝাঁক নয়। 

তারার প্রথম তালিকা বানান চীনে জেযোতীর্বজ্ঞানী শি শেন খঙ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। 
তারার তাঁলকার অর্থ -- আকাশে অবস্থান সাঠকভাবে নার্ণত-করা সব তারার 'ফাঁরাস্ত। 

পরে এবং সম্পূর্ণ স্বতল্পভাবে গ্রীক জের়াতির্কিজ্ঞানী হিপার্কাস আর একটি তাঁলকা 
প্রস্তুত করেন। সবগহুলর নয়, সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাগদলির তাঁলকা। সমকালীনরা 
হিপার্কাসের তাঁলিকাকে মহান একট কীর্ত বলে আভিহিত করেন। সাত্যই মহান। 
তখনকার দিনে আকাশে কোনো তারার অবস্থান নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। 
জ্যোতির্বিজ্ানীদের তখন সম্বল শুধু অতি সাধারণ সহজ যন্ত্রপাতি আর খালি চোখ। 

পরে, পোনেরো শতকে সমরখন্দের খাঁ উলুগ বেগের আদেশে একাঁট উৎকৃষ্ট 
নক্ষত্রতালকা রাঁচত হয়। উলুগ বেগ নামত মানমান্দরে এক শ'র বোশ বিজ্ঞানী কাজ 
চালান। মানমন্দিরের অবাশিল্টাংশ এখনো সমরখন্দে বর্তমান। 

টোলস্কোপ ছাড়াই পর্যবেক্ষণ চলে, কিন্তু ফলাফল হয় অত্যন্ত সঠিক। হিপার্কাসের 
মৃত্যুর পর ষোলো শ' বছরের মধ্যে এই প্রথম সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাগুলর অবস্থান ?নার্ণিত 
হল। পরে তালকাভুক্ত হয় খাল চোখে দৃশ্যমান সমস্ত তারা৷ 

চোখে যা দেখি তা টোলস্কোপে দেখা তারার তুলনায় যৎসামান্য। গ্যালালও তাঁর 
ছোট ও দুর্বল টৌলস্কোপ ঘোরালেন আকাশের সেই দিকে যেখানে মাত্র তিনটি তারা 


১৬৬, 


খালি চোখে ধরা পড়ত, আর সে জায়গায় 
দেখলেন িশটি। টেলিস্কোপের উন্নতি হতে 
থাকল, আরো তারা আবিষ্কৃত হল। আজকের 
সবচেয়ে শাক্তশালী টেলিস্কোপে কত লক্ষ 
লক্ষ তারা চোখে পড়ে। অবশ্য তালিকাভুক্ত 
হয়ান সবকটা। আধুনিক তাঁলকার তবু 
হাজার হাজার তারা আছে। 

তালিকায় নেই এমন সক তারাও 
জ্যোতীবিজ্ঞানীরা নাথবদ্ধ করেছেন 
সম্পূর্ণভাবে । সমগ্র আকাশকে কয়েকটা 
'িভাগে ভাগ করা হয়েছে, এক একাঁট বিভাগ 
এক একাটি মানমান্দরের পর্যবেক্ষণাধীন। টোলস্কোপে দেখা আকাশের একটা অংশ। 
কয়েকাট 'নাঁদর্টি নয়ম অনুসারে প্রত্যেকাঁট 
মানমান্দির নিজের নিজের এলাকার ছাব তোলে, আর ফটোৌগ্রাফের প্লেট সর্বদাই সমান 
সাইজের । যাঁদ মনে হয় যে আকাশের একটা ভাগে নতুন একটি তারার আবির্ভাব ঘটেছে, 
পুরোনো একাঁট অদৃশ্য হয়েছে, তাহলে সে ভাগের একটা ছাঁব তুলে পুরোনো নেগেটিভের 
সঙ্গে মালে দেখলেই হলা 

তারার "নিরীক্ষার ফটোগ্রাফর অসীম গুরুক্ের কথা বলা দরকার । 

প্রাচীন কালে বন্রণা দেবার একটি ভয়াবহ উপায় ছিল: লোকের হাতে ফোঁটা ফোঁটা 
জুল পড়তে দেওয়া হত। প্রথমে মনে হবে, এ আবার কন বন্দরণা। প্রথম ফোঁটাগীল হাতের 
কোনো ক্ষাতি করত না, তর্পর চামড়ার একটা ফোস্কা পড়ত, ফোস্কা ফাটত, তারপর 
প্রত্যেকটি জলের ফোঁটা অসহ্য জবালা ধাঁরয়ে দিত ক্ষতে। একটা অনেক দিনের কথা তো 
আছে; 'ফোঁটা ফোঁটা জলে পাথর পর্যন্ত ক্ষয়ে যায়” 

ফটোগ্রাফিক প্লেটে বা ফিলমে আলোর ক্রিয়াটা ঠিক এ-রকম। প্রথম প্রথম অত্যন্ত 
ক্ষীণজ্যোতি তারার আলোক-রশ্মি প্লেটে কোনো দাগ কাটে না; কিন্তু সময় কাটে, মানটের 
পর মানট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আর প্লেটে দেখা দেয় তারার প্রাতিচ্ছব। বলতে গেলে 
তারার রশ্মি প্লেটে তারার একটা হাব যেন খোদাই করে। 'কন্তু মানুষের চোখে অত 
শাক্ত নেই। টোৌলস্কোপে তাকিয়ে একটা ক্ষীণজ্যোতি তারা দেখতে পেলে না, 
তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এক নাগাড়ে দশ ঘন্টা চেয়ে থাকো, 'কস্তু তারা চোখে 
পড়বে না। 

১৬৯ পড্ঠার ছাবটা দেখ। 


১৬৭, 


বাঁ দিকের ছবিটা খালি চোখে দেখা আলফা [সগৃনি তারার আশে পাশের এলাকার। 
ভান দিকেরটা ১৩ ঘণ্টা এক্সপোজারে তোলা একই জায়গার ছাব। 
আলোর একটা বিন্দুর আকারে কোনো তারার প্রতিচ্ছাব ফটো-প্লেটে পেতে হলে 


টোলিস্কোপকে চালাতে হয় ঘাঁড়যন্ত্ে। দৃষ্টিক্ষেত্রের সমস্ত তারাকে রাখতে হয় প্লেটের 
একটা অংশে। 
তারার তালিকায় শুধু অবস্থান নয়, তাদের ওজ্জবল্যের কথাও থাকে৷ উজ্জবল্য 


অন্দসারে তাদের শ্রেণী বিভাগ করা হয় -- কয়েকাঁট অত্যন্ত উজ্জবল, অন্যগ্যীল 
আতি ক্ষীণ। 

দৃশ্যমান সমস্ত তারা-ভরা আকাশের চেয়ে তিন হাজার গুণ বেশি আলো দেয় পূচন্দ্র। 
আর একটা ছোট চাঁদ, এমন কি আসল চাঁদের এক-শতাংশ আয়তনের একটা চাঁদ যাঁদ 
থাকত, তার জ্যোতি হত সবকটি তারার জ্যোতির চেয়ে বোশ। 

টোলস্কোপে দেখলে তারাগুলোকে ঘননীল আকাশের গায়ে ছোট ছোট উজ্জ্বল 
বিন্দুর মতো ঠেকে। তারার আয়তন বাড়য়ে গ্রহের মতো চক্রফলক বা বৃত্ত করে দেয় না 
টোৌলস্কোপ। আমাদের কাছে আনে শুধু তাদের, তব তখনো এত দুরে তারা যে বৃত্তের 
মতো করে দেখা চলে না। কিন্তু কাছে আনে বলে খাল চোখে না-দেখা তারাগীলকে আমরা 
দেখি। তারাবিশেষের আয়তন বাড়ানো টোলস্কোপের কাজ নয়, তার কাজ হল দৃশ্যমান 
তারার সংখ্যা ও তাদের ওজ্জবল্যের মাত্রা বাড়ানো। 


খাল চোখে দেখা আকাশের একটা অংশ বোঁ দিকে) আর ডোন দিকে) শাক্তশালী টোলস্কোপে 
তোলা ফটো। 


তারাগ্দাল রঙ বেরগের। 1সারয়স বা লুন্ধকের রঙ সাদা, কাপেল্লা হলুদ, আকটুরাস 
নারাঙ্গ আর আল্‌ডেবারান লাল। এদের নাম আতিপ্রাচীন, এখনো সেই নামেই ডাকা হয়। 
অবশ্য সবকটি জানা তারার নাম দেওয়া সম্ভব হয়নি, সবচেয়ে উত্জবলগুঁলর শুধু নামকরণ 
হয়েছে 

আঁদকাল থেকেই লোকে লক্ষ্য করেছে যে উজ্জবল তারাগীলর কয়েকটি জোট বেধে 
আকাশে এক একটা ছক বানিয়ে থাকে৷ এদের বলা হয় নক্ষত্রমণ্ডল। 'কম্পাসের পয়েন্ট 
শীর্ষক পাঁরচ্ছেদে আমরা উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয়ে কিছু বলোছ। 

জ্যোোতার্বজ্ঞনীরা এখনো নক্ষত্রমশ্ডলগৃির গ্রীক নাম ব্যবহার করেন। পরবতর্শ কালে 
অনেক নতুন নক্ষত্রমপ্ডভল আবল্কৃত হয়, তাদের নাম সাধারণত পৌরানিক নয়, সাধারণ 
জিনিসের নাম! এ-ভাবে আকাশে দেখা দিল কুক, “মাইক্রোস্কোপা, এমন কি “পাম্প এবং 


'কিম্পাস' ৷ অবশ্য জ্যোতীর্িজ্ঞানীরা এগ্যীলর লাটন নাম ব্যবহার করেন _ হলীগয়ম, 
মইক্ুস্কোপিয়ম ইত্যাদি 
আকাশে ৮৮টি নক্ষত্রম্ডল এখন আমাদের পরিচিত। জ্যোতীর্বিজ্কানীর কাছে 


নক্ষত্রমণ্ডল ব্যাপারটা কীঃ তাঁরা জানেন এক একটা নক্ষত্রমণ্ডল হল দৃশ্যমান উজ্জবল 
তারার দঙ্গল। এ বইতে একাধিকবার বলো যে তারাগল দেখতেই শৃধু গাঁতহীন, 
স্ছিরানবদ্ধ। আসলে মহাবেগে ত্যরা ধাবমান, কিন্তু অনেক দূর থেকে। হাজার হাজার বা 


১৬১৯ 


লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেলে কোনো ত্রারার 
স্থান পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা সম্ভব৷ 
কিন্তু অলাক্ষতে। 

নক্ষব্রমণ্ডলগ্যীলর নামকরণ হয় কেন? 
যেকারণে রাস্তাঘাট সহর গ্রামের নাম 
দেওয়া হয়, ঠিক সে-কারণে। মণ্ডল 
িদেবে তারার “ঠিকানা, দেওয়া বেশ 
সহজ। আগে বলোছ করেকটি তারার মাত্র 
নিজের নাম আছে! অনদদের নাম দেওয়া 
হয় এভাবে; প্রত্যেক নক্ষত্রম্ডলে 
কয়েকটি তারা উজ্জবল আর বেশির ভাগ 

উত্তর গোলার্ধের প্রধান নক্ষত্রশ্ডলগল! ক্ষীণ। উজ্জল তারাগ্ীলকে গ্রাক 

বর্ণমালার অক্ষরমাঁফক ডাকা হয় যেমন 

আলফা সেণ্টাঁরি, বিটা হ্যাকউলিস, ইত্যাঁদি। ক্ষীণজ্যোতি তারাগুলিকে ডাকা হয় যেমন 
৬১ সিগাঁন (সগনাস নক্ষত্রমণ্ডলের ৬১ তারা)। 

নাবিক, স্থল পর্যটক, বিমানাবিদ, ভূতত্বীবিদ ইত্যাঁদ অনেকের প্রধান নক্ষত্রমপ্ডলগলিকে 
চেনা দরকার। অপাঁরচিত হ্ছানে রাত্রে এদের দেখে চলার সূবিধে। 

আকাশ-মানচিত্রের একটা দজীনস আমাদের প্রায়ই মনে থাকে না। ছবিটা বিশ্ববরহ্গা্ডের 
আসল পাঁরাস্থাতর খাঁট প্রতিভূ নয়। প্রত্যেকাঁট তারা হল এক একটি সূর্য, আলোর 
সাহায্যে আমাদের কাছে নিজের আস্তত্বের বার্তা পাঠায় । আলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এসে 
পেশছিয় না, আসে সেকেন্ডে তিন লক্ষ ফিলোমটার বেগে। পাঁথবাবাসীদের কাছে এটা 
তাঞ্জব বেগ বটে, তবে শনেছ তো যে সবচেয়ে কাছের তারায় যেতে আলোর লাগে চার 
বছরের বোশ। আর এমন অনেক তারা আছে যাদের আলো আমাদের কাছে আসে হাজার 
হাজার, লক্ষ লক্ষ বছর পরে। 

এখনকার তারাকে আমরা দোঁখ না, দেখি তার অতাঁত অবস্থাকে। অসন্তবকে কজ্পনা 
করার চেস্টা করো: সমস্ত তারা একসঙ্গে নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কি আকাশ কালো আর 
অন্ধকার হয়ে যাবে 2 মোটেই না। প্রথম তারা অর্থাত প্রীক্সমা নিভবে চার বছর বাদে, উধাও 
হয়ে যাবে জ্যৌতর্বিজ্ঞানীদের টোলস্কোপের দৃষ্টক্ষেত্র থেকে! আমাদের কথা ছেড়ে দাও, 
খাঁল চোখে তো নজরে পড়বেই না। অন্য তারাগুলো আগ্গেকার মতোই জহলবে, দু তিন 
বছরের মধ্যে কয়েকটা ছোট তারা লয়ে যাবে৷ সর্বনাশের ন বছর পরে ঝকঝকে 'সারয়স 


৯০০ 


বিলুপ্ত হবে, তাতে অবশ্য আমাদের দেখা আকাশের ইতরাবশেষ হবে না। শত শত, হাজার 
হাজার বছর ধরে নক্ষত্র খাঁচিত আকাশ পৃথিবীর উপরে প্রসারিত থাকবে। লক্ষ লক্ষ বছর 
পরে শুধু শক্তিশালী টোলস্কোপে জ্যোতর্জ্ঞানী তেখনো যাঁদ পাঁথবীতে মানুষ 
খাকে) আকাশ থেকে শেষ তারাটিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখবেন। 

আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। আকাশে একটা নতুন তারার হঠাৎ ঝলক চোখে 
পড়ল জ্যোতার্বিজ্ঞানীর (এ-রকম তো ঘটে)। প্রথম কখন তারাটি এ-ভাবে জঙলে ওঠে? 
আজ। কিন্তু আজ নয় মোটেই, হয়ত শ'খানেক, হয়ত হাজার বছর আগে। আজ শুধু ওর 
আলো আমাদের খবর দিল যে বিশ্বত্রহ্মান্ডে নতুন একটা ঘটনা ঘটেছে । আর আজ যাঁদ 
কোনো তারার প্রথম দীপ্তি ফুটে ওঠে, লক্ষ লক্ষ বছর পরে তাকে দেখবেন পৃথিবীর 
জ্যোতার্িজ্ঞানীরা। 

তারার আলো হল সুদুর নানা জঙ্গতের একমান্র সংবাদদাতা! ওরা আমাদের কতটা 
জানায়? মহাশুন্যের কোথাও তারা আছে, শুধু এ কথাটা 3 না, কেননা লোকে এমন সব 
সক্ষর যন্ত্রপাতি বানিয়েছে যেগাল তারার আলো থেকে অনেক খবর সংগ্রহ করে। তারা 
জানে তারাটি কত সুরে, মহাশূন্যে কোন দিকে তার যাত্রা, কত তার গ্রাতিবেগ, কী 
দিয়ে সে তোর। মাঝে মাঝে বিজ্ঞানীরা কোনো একটা তারার বরস, আয়তন আর ভর 
বের করে ফেলেন, এমন ?ি তারাটি নিজের মেরুদণ্ড ঘিরে পাক খায় না, তার 
অন্দচর বা গ্রহ আছে কিনা, সে কথাটা পর্যন্ত বের করেন €এ পর্যন্ত কয়েকটি মাহ 
ক্ষেত্রে)। 

জ্যোতার্কিজ্ঞান বিকাশের উচ্চ একটা স্তরে এসেছে। উত্তরসুরীরা তারাদের বিষয়ে কত 
কী জেনেছে সেটা আগেকার দিনের জ্যোতার্কিজ্ঞানীদের বললে তাঁরা নিঃসন্দেহে বলে 
উঠতেন: 

গাঁজাখার ব্যাপার! 

কাল যেটা ছিল অসন্তব আজ সেটা সন্তব। মানুষের মন বিশ্ববুহ্ধাণ্ডের রহস্যলোকের 
ভ্রমশ গভীরে প্রবেশ করছে। 


উপসংহার 


মহাজাগাঁতক যুগের সূত্রপাত হল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। সোঁদন সোভিয়েত 
ইউীনিয়ন থেকে পাঁথবার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয় মহাশূন্যে। 

বছর কাটল, আবার ঘটল চাণ্ুল্যকর নানা ঘটনা: প্রথম কৃত্রিম গ্রহ সূর্যের চারাদকে 
নিজের অক্ষয় পথ রচনা করল, চন্দ্রে পৌঁছল সোভিয়েত জাতীয় প্রতীক, চন্দ্রের অগোচর 
দিকের ছাব তোলা হল। 


৯৭১৯ 


মহাজথৎ বিজয়ের সংগ্রামে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন 
৯৯৬০ সালে: জীবন্ত প্রাণী মহাশুন্যে যাত্রা সমাপ্ত করে ফিরে আসে পৃথিবীতে । 

১৯৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী আর একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটল -- সৌরমণ্ডলের 
গ্রহে যাবার পথ খুলে গেল। শূরুগ্রহের দিকে রওনা হল স্বয়তব্রিয় আক্ঞঃগ্রহ স্টেশন। এর 
নির্মাতা সোভিয়েত মান্মষ। 

এই স্টেশন পাৃথবীর বুক থেকে সরাসার নিজের যাত্রাপথে যায়নি। একটি ভার 
কাঁন্রম উপগ্রহকে পাঁথবীর কক্ষপথে নিয়ে যায় বহপধায়ী নিখত একটি রকেট। সেই 
দিনই উপগ্রহ থেকে বেতার সঙ্কেতে একটি মহাজাগতিক রকেট শুক্র আভমৃখে পাঁড় 
দেয়। রকেটাট স্বয়ংক্রিয় আন্তঃগ্রহ স্টেশনের বাহন। স্টেশনটির ওজন ৬৪৩-৫ গিলোগ্রাম. 
বহ মাপযন্ত ও বেতারযন্তের আধার এটি! বেতারযন্ত্ে লক্ষ লক্ষ শকলোমটার দূর থেকে 
বার্তা পাঠানো এবং গ্রহণ করা যায়। 

সমস্ত পাঁথবা হতবাক হয় এই অত্যাশ্চর্য কীর্ততে। এরকম একটি জমকালো স্টেশন 
স্াষ্টর আগে সমস্ত যন্ত্রপাতি চুলচেরা সঠিক নিখুত ও শক্ত করা দরকার । উৎক্ষেপের সেই 
দারুণ ধাক্কার পর, পৃথিবাঁর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে যাত্রার পর একটা স্ক্রু 
একটা স্প্রিং এক চুল নড়লে চলবে না; স্থানচ্যুত হওয়ার মানে সমস্ত কাজ পণ্ড হওয়া । 
যন্তপাতি আকারে ানয়েচরের মতো এবং হালকা -ব্দামং মিল বা স্বয়ংক্রিয় ক্রেন তো 
নয় _- ওরা হল তার এবং লেভার, চাঁব এবং সুইচের একটি জটিল বুনোট। সমস্ত 
বন্রপাঁত টিকে থাকে, স্টেশনটি 'নার্দিষ্ট কক্ষপথে পেশছয়, এবং প্রথম তথ্য থেকে বোঝা 
যায় যে এটি তার কোটি যোজন দীর্ঘ পথে লক্ষ্য অভিমূখে ধাবমানা ১৯৬১ সালের 
মে মাসের মধ্যে শক্রগ্রহে এটির পেশছবার কথা ছিল৷ 

শুক্র অভিমুখে মহাব্যোম স্টেশন পাঠাবার পর একমাস যেতে না যেতে সারা পাঁথবী 
আর একটি অত্যাশ্চর্য সংবাদে অভিভূত হল। ঘটল মহান একটি ঘটনা -_ ইতিহাসে প্রথম 
মান;ষ যাত্রা করল মহশন্যে। 

১৯৬১ সাল, ১২ই এ্রপ্রল, সকাল নটা বেজে সাত মানিটে মেস্কো সময়) সোভিয়েত 
ইউীনিয়ন থেকে মহাব্যোমবান ভস্তক' উেদয়াচল) উঠল পাবা প্রদাক্ষণের কক্ষপথে । 
ওজন ৪,৭২৫ িলোগ্রাম। এর ভিতরে [ছলেন প্রথম মহাকাশচারী, সোভিয়েত মেজর 
ইউর গাগ্মারিন। 

পুবানা্টি পর্যবেক্ষণ এবং বচরণ-কর্মসূচীর সার্থক পাঁরপূরণ এবং পাঁথবাঁ 
প্রদক্ষিণের পর 'ভস্তক' সোভিয়েত ইউীনিয়নের একাট পূর্বানধারত এলাকায় প্রত্যাবর্তন 
করে দশটা-পণ্চান্নয়। 

যাত্রার পুরো সময়টা দুঃসাহসী মহাকাশচারী গাগাঁরনের সঙ্গে উভয়মুখী বেতার 


১৭২ 


যোগাযোগ অক্ষুগ্ন থাকে । রেডিও-টোলমোট্রক ও টোলাভশনের সাহায্যে, বিচরণের সময় 
তাঁর অবস্থায় নজর রাখা হয়। মহাকাশে বিচরণ এবং পৃথিবীতে অবতরণের সময় তিনি 
চমৎকার ছিলেন। 

সোভিয়েত “ভস্তক'এর যাত্রা প্রকৃতির উপর মানূষের অভূতপর্ব জয়লাভ, সোভিয়েত 
বিজ্ঞান ও টেকনিকের মহান কীর্তভ। পৃথবীর ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেছে 
বারত্বপূর্ণ এই যাত্রা। 

প্রথম সোভিয়েত কৃত্রম উপগ্রহ এবং 'ভস্তক'এর মধ্যে কালের ব্যবধান চার বছরেরও 
কম। সোভিয়েত বিজ্ঞান ও টেকাঁনক ষে মহীয়ান পথ রচনা করেছে তার বিভিন্ন পর্যায় 
সকলের কাছে পাঁরচিত: প্রথম আন্তঃমহাদেশীয় বাঁলস্টিক রকেট, চাঁদে প্রথম 
মহাব্যোমযান, শক্র অভিমুখে উত্ডীন সহাব্যোমযান; জীবন্ত প্রাণী নিয়ে একটির পর 
একাট মহাব্যোমযান গিয়ে ফিরে আসে ভূপৃচ্ঠে। সোভিয়েত মানুষই ষে প্রথম মহাকাশে 
বিচরণ করেছে তা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসঙ্গত। ইতিহাসে আবস্মরশীয় এই কীর্ততে ফুটে 
উঠেছে সোভিয়েত জনগণের প্রতিভা, সম্গাজতন্বের মহান্‌ শাক্ত। 

মহাব্যোমে বিচরণের যুগ শুরু হয়েছে! 

বোশ দিন আর লাগবে না. স্বয়ংক্রিয় পোত পেশছবে চাঁদ, শূকুগ্রহ এবং মঙ্গলগ্রহে । 
বন্বমানূষ গ্রহের আবহাওয়া দেখে শুনে পৃথিবীতে বেতারযোগে খবর পাঠাবে, ফটো 
নেবে, রকেট অবতরণের স্থান ঠিক করবে... তখন অজানা জগতের মাটিতে পা দেবে 
মানদ্ষ। 

সন্দেহ নেই যে কয়েক দশক বছর পরে সূর্যের অদুরবতাঁ মহাকাশ মান্দষের আয়ত্তে 
আসবে । তারপর শাক্তশালী মহাজাগতিক পোত পাড় দেবে দূর নক্ষত্রলোকে। 


পাঠকদের প্রাত 


বইটির বিষয়বস্তু অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষে 
আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাঁধত হবে। 
অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়। 
আমাদের ঠিকানা: 
বিদেশী ভাষায় সাহত্য প্রকাশালয় 
২৯, জুবোভাঁসক বুলভার, 
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিধন 
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